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প্রথম সংস্করণ 


মজুমদার লাইব্রেরী 
২০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ছ্রীট্‌, কলিকাতা । 


১০১৩৬ 


মূল্য ৪২ টাকা। 





কলিকাতা, 
শ্তামবাজার, ৭নং শাস্তিরাম ঘে|ষের স্রাট্‌, 
শকেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসে” 
শ্রীশ্রীমস্ত রায় চৌধুরী দারা মুদ্রিত। 








মাতৃন্সেহ লাভ করিয়া 





কৃতার্থ ও গৌরবধুক্ত হইয়াছি, 
সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের 
সেই 
সাহিত্যানুরাগিণী, ধর্মাপরায়ণা, পরদুঃখকাতরা! 
দুভিত। 
বঙ্গীয় মহিলাকুলের আদর্শকল্পা 
শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর 
শ্রাচরণ কমলে 
ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ 
এই প্ুস্তকখানি 
২৯ ডলস্স 


করিলাম । 





সশ্নিক্ষা 


বাঙলার ধাহার1 গৌরব, স্বদেশের ধর্ম, সাহিত্য সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে ধহাদের নাম 
চিরকাল জাঙ্বল্যমান থাকিবে, সই সকল প্রাতঃ স্মরণীয় মহাপুরুষদিগের চরিত্রমূলক পুণ্য- 
কাহিনী বাঙ্গালীর অবশ্তপাঠ্য ও আদরণীয়। ধাহাদের স্বর্গীয় প্রতিভার পুণ্যকিরণে ধর্মমজগতে 
উধার আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহাদের প্রতিভাবলে সমগ্র ভারতের মধ্যে কেবল একমাত্র বজেই 
সাহিত্য নামের যোগা অপূর্ব সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে, যাহাদের প্রভাবে আমাদের মৃতপ্রায় 
সমাজে জীদন সঞ্চারের লক্ষণ দেখ। গিয়াছে, ধাহাদের প্রতিভার প্রভাবে আস্ম্ধু হিমাচল সমগ্র 
ভারত প্রভাৰিত এবং অনুপ্রাণিত, দেই সকল মহীপুরুষের পবিত্র কাহিনী সংগ্রহ ও প্রচার করা 
সমাজ ও লোকশিক্ষার পক্ষে সর্বথা কল্যাণকর। তাহাই একত্রিত ও সাধারণ্যে গ্রকাশ 
করিবার জন্ত আমি অনেক দিন যাবৎ চেষ্টিত ছিলাম । কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব, শারীরিক অন্ুম্থত, 
আমার অগ্রজ স্বনমধ্যাত স্বদেশ-উৎসর্গীকৃত জীবন রমাকান্ত রায়ের মৃত্যু ও আমার অযোগ্যতা! 
ইত্যাদি নানা কারণে পুস্তকখানি ইতিপূর্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এখন যাহা! প্রকাশ 
করিলাম তাহাও অতি অসম্পূর্ণ। একজনের পক্ষে এনপ গ্রন্থ নুচারূপে সম্পাদন করাও 
অসস্ভব। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশের এই প্রথম উদ্যম, ইহা আরম্তমাত্র, শেষ নহে ইহা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়৷ ভরপ| করি পাঠকগণ ইহার সকল ক্রি মার্জন| করিবেন। ইচ্ছাসত্বেও করেকলন 
মহাপুরুষের নাম ইহাতে সঙ্গিবেশিত করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে এই ভ্রম সংশোধন করিতে যক্্ 
পাইব। এই গ্রন্থধানি ব্চারুরূণপে সম্পাদন করিবার জন্য শিক্ষিত ব্গবানী মাত্রেরই নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিতেছি। তাহাদের উপদেশ ও উংসাঁহে ভবিষ্যতে এই গ্র্থ প্রকাশিত হইবে। 

বনুশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থথানি প্রকাশিত হইল। বঙ্গের অমর সন্তানগণের মহৎ চয়িত্র 
স্মরণ করিয়া! একটা বঙ্গসন্তানও যদি উন্নতি শিখরের এক পদ অগ্রপর হইতে পারেন, তবে অর্থ- 
বায় ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

বহুখ্যাত নাম! শ্বদেশহিতৈষী, ছুলেখক ও সন্থাস্ত ব্যক্তি এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তন্মধ্যে ছুইজন শ্রস্ধেয় 
বন্ধুর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একজন আমার অগ্রজ-সদৃশ হিতৈষী, শ্বনামখ্যাত, সদাশয়, 
প্রাতঃম্মরণীয় বিদ্তাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সথুরেশচন্ত্র সম(জপতি। তাহারই 
উপদেশ এবং উৎসাহে আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করি। 'অপর আমার সুখ ছুঃথে সহায় অক্কত্রিম 
হিতৈযী, সদাশয়, ও স্ুলেখক বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়। 
শৈলেশ বাবু নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে সাহায্য ন৷ করিলে আমি এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইতাম না । স্ৃতরাং "বঙ্গ গৌরব” প্রকাশে যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা! শ্রদ্ধেয় সুরেশ. বাবু ও 
শৈলেশ বাবুর । আর ত্রুটির অংশ সকলই আমার নিজের । ইতি__ 


শ্রীকান্ত রায়, 
গ্কাশক। 


মহম্মদ মসীন। 
রামমোহন রয়। 
রাধাকাস্ত দেব। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর । 
গঙাধর কবিরাজ। 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি। 
রামতনূ লাহিড়ী । 
কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
রামগোপাল ঘোষ । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
অক্ষয়কুমার দত্ব । 
প্যারীচাদ মিত্র। 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত । 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 
হুরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় । 
বাজনারায়ণ বস্ু। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
আবদুল লন্িক। 
দীনবন্ধু মিত্র। 

বামকষ পরমহংস | 
দ্বারকানাথ মিন্র। 

. মহেন্দ্রলাল সরকার । 
বঙ্কমচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 
কেশবচন্দ্র সেন। 
কষ্ণদাস পাল। রর 


হডী £ 


চন্দ্রমাধব ঘোঁষ। 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার । 
রমেশচন্দ্র মিত্র। 
কালী প্রসন্ন সিংহ। 
শিশিরকূমার ঘোষ। 
নরেন্দ্রনাথ সেন। 
মনমোহন ঘোষ । 
উম্লেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কালীপ্রদন্ন ঘোষ । 
গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়। 
রাসবিহারী ঘোষ । 
নবীনচন্দ্র সেন। 
কালীচরণ বন্য্যোপাধ্যায়। 
আনন্দমোহন বসু । 
শিবনাথ শান্দ্রী। 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
রমেশ্চন্দ্র দতত। 
সারদাচরণ মিত্র। 
লালমোহন ঘোষ । 
নগেন্রনাথ ঘোষ। 
জগদীশচন্দ্র বস্। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
এ.ফুল্লচন্্র রাম। 
বিবেকানন্দ স্বামী । 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 





বঙ্গগৌরব 


স্বীয় হাঁজিসইন্মর্দ মসিন। 


হাজি সাহেব ১৭৩২ খুঃ আবে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি পিতার 
সঙ্গে গোঁলাহাটে অবস্থিতি করেন, এই স্থানে তিনি আরবী ও পাক্সসী ভাষায় বুৎপন্ন হন, কোকাণ 
সরিফে তাহার অসামান্ত অধিকার প্রসিদ্ধ মৌলভিদিগেরও বিস্বয় উৎপাদন করিয়াছিল। 
সচরাচর পণ্ডিতদিগের হাতের লেখা কদর্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু হাঙ্দিসাহেবের সুন্দর হস্তাক্ষর 
একটা দর্শনীয় সামগ্রী হইয়৷ দীড়াইয়্াছিল। তিনি মুরশিদাবাদের নবাবের বাড়ীতে একটি 
উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্ত অন্নকাল পরেই তিনি সেই হর্্দ পরিত্যাগ পূর্বক মক্ধ' ও 
মদ্দিনা তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়! শ্বদেশ ছাড়িয়া! যান। উক্ত তীর্ঘনবয় পরিধর্শন পুর্ব্বক 
তিনি নাজফ, নামক স্থান দেখিতে যা করেন, এই সময় নাফ, এ্রশিয়াতে আরবী ও ফারসী 
বিস্তার কেন্দ্রস্থল শ্বরূপ ছিল। এইস্থানে যাইবার সময় তিনি দহ্থ্য কর্তৃক আক্রাস্ত হন, 
দস্থ্যরা তাহার যথা সর্কন্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া ধার। ঘোর বিদেশে তিনি কপর্দকশূন্ত, 
বাদ্ধবহীন অবস্থায় যে কি কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা কঠিন। এই অবস্থায় প্রগাঢ় 
ধর্মবিশ্বাস এবং প্রবল জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ষ! তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল; তিনি 
২৭ বৎদরকাল ভিক্ষালব অর্থের হার! এলিয়ার নানাদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
তিনি যে অপূর্ব পাঞ্ডিতো এবং ধর্মশান্ত্ে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! বাঙ্গালী 
জাতির গৌরবের বিষয়; তাহার ন্তায় আরবী পার্সীতে বুৎপত্তি তৎকালে ভারতবর্ষে আর 
কাহারও ছিল কিনা! সন্দেহ। তিন বৎসর পর্যটনের পর তিনি খোরাসান হুইয়! ভারতবর্ধে 
প্রত্যাগমন করেন, কোরাণের অর্থ লইয়া সে সময় কোন বিচার হইলে বিখ্যাত মৌলবীগণ 
তাহার কৃত ব্যাখ্যাই শিরো ধার্য করিরা লইতেন। ভারতবর্ষে আসিয়া! ভিনি করেকমাস 
দিল্লী, কাশী এবং পাটন। প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করেন, তাঁহার পাগ্ডিত্যের কথ শুনিয়া 
লক্ষৌর নবাব আসফদোল্লা তাহাকে প্রভূত অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া লক্ষ্ৌ নগরীতে বাস 
করিতে আমন্ত্রণ করেন। শ্বদেশ বসল হাঁজি সাহেব এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া 
দ্রীবনের অবশিষ্ট কাল বাঙ্গাল! দেশে যাঁপন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কয়েক বৎসর 
ঢাকায় থাকিয়া! মুরশিদাবাদে আগমন করিয়! তথায় বাস করেন। তীহার সঙ্গতি বেশী কিছু 
ছিল না, কিন্তু তথাপি দরিদ্রের ভিড়ে তাঁহার গৃহঘার একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া! থাকিত; তিনি 
নিঞ্জে মোটা খাইতেন ও পরিতেন কিন্তু সেই সামান্ত খাগ্ের অংশীদার স্বরূপ রাস্তার কাঙ্গাল 
কত যে জ্ুটিত তাহার ইয়ত্বা নাই। সকল ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করিতে পারিতেন না, 
সাহার সেূপ সঙ্গতি ছিল না কিন্তু পরহিত ব্রততই ত্তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল; তিনি 
অনেক গরীব ব্যক্তিকে স্বীয় হস্তে সমঘ্ত কোরাণ সাবিফ নকল করিয়া! দান করিয়াছেন) পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে তাহার হত্ুলিপি অতি হ্থন্দর ছিল, বিশেষ তাহার ন্যায় অস্বিতীয় পাণ্ডতত ও 
গুপ্যাত্মার লেখ বলিয়া! সেই সকল কোরাণের পুঁথি বু সহজ টাকায় বিক্রয় হইত, এইরূপ 


দানে যে কত গরীব উপকৃত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ কর! কঠিন। কথিত আছে তিনি 
৭২ খানি কোরাণ একভাবে বিতরণ করিয়াছিরেন। তিনি এক তিল সময়ও অপব্যয় 
করিতেন না, এই অসাধারণ গাণ্ডিত্য অর্জন ছাড়া তিনি জীবিকানির্বাহের জন্য অন্বিধ 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, দঞ্জির কার্য্যে ও লৌহ কর্ম্মকারের কার্যে তিনি রীতিমত 
অর্থের অর্জন করিতেন; তরবারী চালনায়ও তিনি বিশেষরূপ দগ্ষ ছিলেন, তীহার সামান্ত খাস 
তিনি শ্বহস্তে পাক করিয়া লইতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রায়ই তাহাকে দেখিতে সেই 
সামান্য গৃহে যাইতেন। অথচ ধনীর সংস্পর্শে আসা তিনি এভই ভয় করিতেন যে নিজে কোন 
দিন নবাব বাড়ীতে পদাণি করেন নাই; তথায় তিনি গেলে রাজার স্তায় পূজা পাইতেন, 
কিন্তু বিষয় দিষ্পৃহ সাধু হাজি সাহেব ধনবানের সম্মান লাভের জন্য লোলুপ ছিলেন ন1। 
বৃদ্ধ বয়সে হাজি সাহেব তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনী মানাজান বেগমের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাঁধি- 
কারী হইলেন, তিনি এই সম্পত্তি সুশাসন করিয়া ইহার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং মৃত্যুর 
পূর্বে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের এই সমন্ত সম্পত্তি শিক্ষার উনি কল্পে দান করিয়া 
যান। ১৮*৬ থরীষ্টাবের ৯ই জুন এই দানপত্র স্বাক্ষরিত হয়। হুগলী, ঢাকা, চাট ও 
রাজসাহীর মাদ্রাসা কলেছগ্ুলি মসিন ফণ্ডের অর্থে চলিতেছে। ইহা! ছাড়া এই অর্থে সমস্ত 
বাঙ্গালা দেশের সমগ্র মুসলমান ছাত্রগণ নান! প্রকার সাহায্য লাভ করিতেছে। বিচারপতি 
আমির আলী এই অর্থ সাহায্যে বিলাতে যাইয়া শিক্ষালাত করিয়াছিলেন। হুগলীর ইমাম 
বাড়ী হাছি মাহেবের অন্যতম প্রধান কীন্তি। হাঁজি সাহ্ব নিষ্ঠাবান “মিয়' ছিলেন, কিন্ত 
তাহার ধর্ম বিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীণ্ত একেবারেই ছিল না, তাহার জমিদারীতে হিন্দু 
মুসলমান উতয় ধর্মীবলম্বী অনেক কর্মচারী ছিল; কতকগুলি সাশ্প্রদায়িক বিঘেষ পূর্ণ মৌলভী 
হিন্দু কর্মচারী নিয্োগ সম্ব্ধে তাহাকে বাঁধা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন “আমার জমিদারীতে হিন্দু প্রজাই বেশী, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেণী ও 
অল্প বেতনে তাহাদের দ্বারা তাল কাজ পাওয়া যায়, আমি এ সম্বন্ধে আকবরের নীতিই উৎকৃষ্ট 
মনে করি”, তিনি রাজন্থ বিভাগটি সমন্তই হিন্দু কম্মচারীর হাতে ছাড়িয়া দিগ্নাছিলেন। 





স্বীয় রাজ। রামমোহন রায়। 


হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তীহার 
পর্ববপুকুষ স্বর্গীয় কষ্ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, 
তিনি পরায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের পিতা নবাবের সরকারে ইজারদার 
ছিলেন। রামমোহন রায় বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা! করিয়া, নবম বর্ষ বয়সে 
মৌলভির নিকট পার্শী ও আরবী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এই উদ্দেক্্ে তিনি তিন 
বৎসরকাল পাটনায় ছিলেন। তথা হইতে কাণীতে যাইয়া! ৫ বসরকাল সংস্কৃত ব্যাকরণ 
পাঠ করেন ; এই সঙ্গে তিনি বেদ ও উপনিষদের কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ আলোচনায় সর্ব প্রথম তাহার ধর্ম সম্বন্ধে মত- 
পরিবর্তন হয়। ক্রমে বেদান্তে গাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদাস্তে 
ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত আছে, তাহাই হিন্দুর সার ধর্ম এবং সেই প্রাচীন নির্মল ধর্ম 
ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবী-কল্পনায় সমাচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িয়াছে। এই বেদাস্তোক্ত একেখ্বরবাঁদ 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তাহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল এবং পিতার সহিত এই বিষয়ে 
মতান্তর হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ পৃর্ববক চাঁরি বৎসরকাঁল তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে পর্যটন 
করিলেন । ত্িব্বতে বাসকালে নানারূপ কষ্টে পড়িয়া তন্দেশীয় রমণীগণের নিকট যে 
স্নেহ ও শুশ্রষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তীহার মনে সেই অল্প বয়সেই নারীজাতির প্রতি 
গভীর সম্মানের ভাব চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অবে রামমোহনের 
পিতৃবিয়োগ হয়, এই সময়ে তিনি ই্টই্ডিয়। কোম্পানীর অধীনে জজের সেরেস্তাদারী কর্ম 
গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রগাঁট বুুৎ্পন্তি লাভ করেন। ১৮১৪ 
খৃঃ অন্দে তিনি কলিকাতায় অ'গমন করেন। রাজধানীতে একটি বৃহৎ বাঁড়ী ও উদ্যান 
ক্রয় করিয়। তথায় ধন্মগ্রচারের জন্য পীতিমত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্বাতীত একটি 
মুদ্রাধন্ত্র স্থাপন করিয়া বিবিধপুস্তিক-প্রচার দ্বারা পৌত্তলিকতার প্রতিকূলে এবং 
একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের পক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। পাদ্রিদিগের সহিত 
এতছুপলক্ষে তাহার ঘোরতর কলহ বাধিয়া' গেল। তীহাদিগের যুক্তি তর্ক নিরাস করিবার 
জন্য এবং বাইবেলের প্রকৃত মন্ম অবগত হইবার সংকল্পে রামমোহন হিক্র ভাষা শিক্ষা 
করিলেন, এবং মুল বাইবেল স্বয়ং পাঠ করিয়া পাদ্রিদিগের সঙ্গে বিচার চালাইতে 
লাগিলেন ৷ এ দিকে ভট্রাচার্যগণও নানাপ্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত উপায়ে তাঁহাকে লাঞ্ছিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধশ্ম সম্প্রদায়ের মত থণ্ডন 
করিতেও রামমোহন ক্রটা করেন নাই। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত মূল আরবীতে 
লিখিত কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং মুসলমান মৌলভিগণ তাহাকে কোনরূপ কুট 
তর্কে পরাজিত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় বাঙ্গল! গ্ভে তীহার অনেক মতামত 


প্রচার করিয়াছিলেন । তখন বাঙ্গলা গগ্ধ কোনরূপ গুরুতর বিষয় রচনার উপযোগী ছিল 
না। পার্শামিশ্রিত একরূপ বাঙলা চিঠিপত্র ও সরকারী দলিলে বাবহৃত হইত, তাহা সৎ 
সাহিত্োর কৌনরূপেই উপযোগী ছিল না। রামমোহন রায় যে ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, বাঙ্গল! ভাষার অন্তনিহ্ত স্থত্রগুলি তিনি যে ভাবে 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ কৰিতে পারেন নাই । যে বাঙ্গালা গদ্যে তখন 
শিশুবোধক রচনীও অসম্ভব ছিল, সেই ভাষায় তিনি বেদাস্তের হুক্ম তাৎপর্ধ্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা গছ্ছে যে বেদাস্ত গ্রন্থের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে্বপ 
উৎকৃষ্ট, সারগর্ভ, প্রথর ধীশক্তির পরিচায়ক বাঙ্গলা গ্রস্থ তৎকালে আর রচিত হয় নাই। 
এই পুস্তকের সুচনায় তিনি বাঙ্গাল! গগ্ের গঠন ও অর্থনির্ণয়প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
তাহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠে দেখা যায়_-তিনি তাহার নিন্দণাকারী 
প্রতিদ্বন্বী পণ্ডিতদিগের বিদ্প ও ঘ্বণাব্যঞ্নক বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কিঞ্চিম্মাত্রও বিচলিত 
হইতেন না। ১৮১৮ খৃঃ অবে তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে একথানি পুস্তিকা রচন! করেন এবং 
এই প্রথা নিবারণের জন্য এরূপ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন, যে প্রধানতঃ তীহারই চেষ্টায় 
লর্ভবেটিস্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮৩০ থৃঃ অবে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে একটি 
উপাসনালয় স্থাপিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মসম'জের সুত্রপাত। দিল্লীর সম্রাট নিজের কতকগুলি 
বৈষয়িক ব্যাপার রাজদ্বারে নিবেদন করিবার জন্ত রামমোহনকে “রাজা” উপাধিতে 
ভূষিত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল রামমোহন বৃষ্টলে 
উপস্থিত হন। বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে অভ্যর্থিত 
হইয়াছিলেন; এবং তথাকার শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণের সহিত তিনি যে বিচার ও ধর্দ্মালোচন] 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় বিচারশক্তি দেখিয়া, 
বিলাতের পণ্ডিতগণ বিশ্মিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আইরিষ কবি মুরের সহিত তীহার 
বন্ধুত্ব হইগ্নাছিল। বিলাভের উচ্চ শ্রেণীর ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়! শ্লীঘা বোধ করিতেন। ফ্রান্সের প্যারিস্নগরে সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক 
দুইবার নিমন্ত্রি হইয়া তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খু: অবের ২৭শে 
সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ২টা ২৫ মিনিটের সময়ে বৃষ্টলনগরীতে রামমোহনের দেহত্যাগ 
হয়। বর্তমান যুগে রামমোহন রায়ের ন্যায় সর্বৌতোমুখী প্রতিভা লইঙ্বা ভারতবর্ষে আর 
কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্তমান সময়ে ভারতের সর্বপ্রকার উন্নতির সুত্রপাঁতই রাজা 
রামমোহন রায় করিয়া গিয়াছেন। 





ধু 


স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


১৮২০ খবঃ অবের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেল! ১২টার সময় মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ 
গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্ত্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১৮২৯ খৃঃ অন্দের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র পাঠার্থী হইয়া 
কলিকাতার সংস্কত কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪১ খৃং অব তথায় পাঠ শেষ করিয়! 
২১ বৎসর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই 
সময় তিনি অধ্যবসাক্ সহকারে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে 
বুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বরগীন আনন্দরৃষ্ণ বন্থ 
মহাশয়ের নিকট ঠিক ছাত্রের স্তায় সেক্ষপীয়র-রচিত সমস্ত নাটক, টাকা টিগ্নি করিয়া, 
পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে “বাস্থদেব চরিত” নামক 
একখানি বাল! পুস্তক রচনা! করেন। অতঃপর তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের কর্ম পরিত্যাগ 
করেন এবং সেই বৎসর রামমাণিক্য বিস্তালঙ্কারের মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্থলে সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃঃ অবে তাহার “বেতাল পঞ্চ- 
বিংশতি” নামক পুস্তক রচিত হয়। এক বৎসরকাল সংস্কৃত কলেজে কার্য করিয়া তিনি 
উহা পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৪৯ ধৃঃ অন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড এসিষ্টান্টের 
পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃঃ অবে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন 
এবং ১৮৫১ খৃঃ অন্দে উক্ত কলেজের প্রিদ্িপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ খৃঃ অবে 
তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া, এই কয়েক জেলার শিক্ষা-বিভাগের 
ইন্স্পেক্টার হইয়াছিলেন। এই কাধ্য করিবার সময়ে ডিরেক্টার অব পার্িক ইন্রক্‌সন মিঃ 
ইয়ঙ্গ গর্ভনের সহিত তাহার অনৈক্য উপস্থিত হয় ; তিনি ১৮৫৮ থৃঃ অব্ধে কার্য পরিত্যাগ 
করেন। এই সময়ে বঙ্গের তাৎকালিক ছোটলাট হ্ালিডে সাহেব বি্যাসাগর মহাশয়কে 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিগ্তাসাগর 
তাহাতে সম্মত হন নাই। সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ পদে কম্ম করিবার সময়ে তিনি এই 
কলেজে ইংরেজী শিখাইবার ন্যবস্থা এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার উন্নতি-সাধন করেন। 
যে সময়ে বাঙলা ভাষা একদিকে ইংরেজী গস্ভের অন্থকরণে ছুরন্বর ও অর্থজটিলতার হট 
হইয়া একটা উৎকট ভঙ্গিমা দেখাইতেছিল, এবং অপরদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পপ্ডিতগণের বিপুলসমাস-কণ্টকিত ও বৃথাপাগ্ডিত্যের আড়ম্বরে বিড়ম্বিত হইতেছিল, সেই 
সময়ে বিস্তাসাগর বাঙ্গলায় বিবিধ সণগস্থ রচনাপূর্ববক সুসংবদ্ধ, ওজন্মিনী ও ক্রুতিমধুর ভাষার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গলা ভাষার গতি নিয়মিত এবং উন্নতির পথে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। 
তত্প্রণীত শকুস্তলা, সীতার বনবাস, ত্রান্তিবিলাস, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ভাষার 


বিশুদ্ধি ও অর্থের প্রাঞ্জতার এখনও আঁদরশস্থানীয় হইয়া রহিষ্াছে। বিদ্তাসাগর-প্রণীত 
উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী, খভুপাঠ প্রভৃতি পুস্তক সংস্ত শিক্ষার্থার পন্থা কিরূপ 
সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিস্তাসাগর মহাশয়ের নান! প্রকার 
দয়ার কথা না জানেন, এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। তিনি দরিদ্রের ছুঃখের কথা গুনিলে 
নিজে বালকের ন্যায় অকাতরে কীদিতেন। হিন্দু বিধবার কষ্ট দেখিয়া এই উদারচেতা৷ 
মহাজনের করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়] 
ক্ষান্ত হন নাই, এতদর্থে বহু অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া ৪০। ৫* হাজার টাকার খখজালে 
জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন উচ্চ লক্ষ্যের জন্য এরূপ নিষ্ঠা, এরূপ রাজোচিত 
দান,স্বীয় কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় ৫০০ শত টাকা মাহিয়ানার কর্ম মুহূর্তে পরিত্যাগ, শত 
শত দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের ভারগ্রহণ এব শিক্ষা-বিস্তারের উদ্যোগে এনূপ 
অক্লান্তকর্্মঠতা, _বিগ্ভাসাগরের এই সকল মহৎ গুণের আলোচনা! করিলে, স্বতই আমাদের 
মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। ১৮৬০ থৃঃ অবে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় মেটুপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্ভালয় গৃহটি তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
নিষ্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার দাতব্য হিসাবে মাসিক নির্দিষ্ট বায় ১৫০০২ টাকার অধিক 
ছিল) ততপ্রণীত পুস্তকের আয় মাসিক ৩৫০০২ টাকা হইতে ৪৫০০২ টাকা পর্য্যস্ত হইত! 

এই সমস্ত অর্থই তিনি পরোপকার-ধর্শে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজে চটা জুতা পায়ে দিয়া, 
লংরুথের থান পরিয়। জীবন কাটাইয়! গিয়াছেন) প্রক্কত ব্রাহ্মণ্য তেজেই তিনি ব্রাহ্মণের 
বেশ ছাড়িতে পারেন নাই। যে দেশে ব্রাঙ্মণগণের নিবৃত্তির শুভ্র নিদর্শন স্বরূপ অতি 
দরিদ্রের বেশও জগতে গৌরবান্বিত হইয়া আছে -_সেই দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এহ 
দৈন্ত চিরপমাদরের যোগা। মাইকেল তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “জগতে একটি ব্যক্তি 
আছেন, ধাহার হৃদয়টি মাতৃহৃদয়ের ন্তায়্ কোমল এবং বুদ্ধি খষির ন্যায় নির্শল,--তিনি 
বিগ্যাসাগর |” গবরণনেন্ট ১৮৮০ খুঃ অন্দে ইহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন) কিন্তু এই উপাধি তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। ১৮৯৩ থুষ্ঠাবের ২৯ শে 
জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। 





বগৌরৰ 


স্বর্গীয় আনন্দমোহন বন্ু। 


১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বস্থ পূর্ববঙ্গের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ 
্রষ্টাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং দশ জনের মধ্যে অন্যতমের স্থাঁন 
অধিকার পুর্র্বক ২*২ টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া “এলে 
ও পরে “বি এ” পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। তৎপর গণিতে “এম এ, পরীক্ষা 
দিলা প্রথম স্থানে আসীন হইলেন । তাঁহাকে উপাধি দেওয়ার সময় ভাইস, চ্যানসেলার বলিয়া- 
ছিলেন যে গণিতের প্রশ্ট্ের তিনি যেরূপ উৎকৃষ্ট উত্তর দিয়াছেন, ইংলগ্ডের কেম্রিজ ইউনি- 
ভাটির সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ তদপেক্ষা প্রশংসনীয়ভ|বে উত্তর দিতে পারেন না। আনন্দমোহন 
ইহার পরে প্রার়টাদ* “প্রমটাদ” বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খুঃ অন্দে ইংলগ্ডে গমন করিলেন। 
সেখানে চারি বৎসর থাকিয়া কেম্রিজ বিশ্ববিস্তালয়ের “রেন্গলার” উপাধি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ 
হন। দেশে আসিরা তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ কল্যাণকর কাধ্যে এরূপ আস্তরিকতার সহিত 
যোগদান করেন, যে শ্বীয় অবলম্থিত ব্যা।রিষ্টারী ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে । ১৮৭৫ 
খ্ষ্টাব্দে তিনি একটি ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠা করেন, ইই(রই অক্লান্ত চেষ্টায় "ভারত্ত সভ!+ প্রতি- 
ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অবেদ ইনি বন্ধু দর্গামোহন দাসের সাহায্যে “বঙ্গমহিলা” বিদ্যালয় 
নামক একটা উচ্চ শ্রেণীর মহিলা বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজের প্রতিষ্ঠাতা- 
গণের মধ্যে ইইার নাম বিশেবভাবে উল্লেখ যোগ্য, ১৮৭৮ গ্রীষ্টান্দে এই মন্দির স্থাপিত হয়। 
সিটি স্কুল স্থাপন কল্পেও ইহার উদ্যোগ ও চেষ্টা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, এই বিগ্যালয়-গৃহ 
নিশ্মাণ-কল্ে ইনি বহু সহজ টাকা নিজে খণনান করেন, অথচ অন্তের দৃষ্টান্ত অনুলরণ না করিয়! 
এই স্কুল তিনি ট্যাষ্টির হস্তে প্রদান করেন, ইহার উপন্বত্ব হইতে এক কড়িও নিজে গ্রহণ করেন 
নাই। আবন্দমোহন কয়েকবার মিউনিসিপালিটির কমিসনাররূপে নিষুক্ত হইয়া কলিকাতা! 
সহরের উন্নতির জন্য নির্ভীকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৮৭৭ খুঃ অন্দে ইনি কলিকাতার 
ফেলে! নিযুক্ত হন। ইহার পুর্বে ইনি ছো'টন।টের সভায় সদস্ত এবং রিপন বাহাছুর প্রবন্তিত 
শিক্ষা কমিসনের অন্যতম সভ্য পদে মনোনীত হইয়! কার্য্য করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের 
সভাপতি হইয়! ইনি যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহ! বাগ্সিতা ও সারবত্বার উজ্জ্বল দৃষ্াস্ত- 
স্থলীয় হইয়া রৃহিয়াছে। ১৮৭২ থুঃ অন্দে ইনি ইংলণ্ডে ত্রাইটন নামক স্থানে যে বক্তত1 করেন, 
সেই অপূর্ব্ব বৃক্তৃতা এখনও তদ্দেশবানী অনেকের মনেআছে। ১৮৯১ খুঃ অন্দে তিনি পুনরায় 
বিলাতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুপ্রসিন্ধ 
স্তারজন লাবকের বাঁড়ীতে পার্সিয়ামেন্টের মেন্বরদিগের একটা ভোজ হয়, তাহাতে একজন 
বিখ্যাত শেশ্বর বলিয়াছিলেন যে আনন্দমোহন পালিয়ামেন্টে প্রবেশ করিলে, তাহার বাগ্মিতাক্স 
ইংলগু চমতকৃত,হইত, ভারতহিতৈষী বাগ্ীবর ফসেট সাহেব বলিয়াছিলেন যে ভারতের 


ছুর্ভাগ্য যে আনন্মমোহনকে দেশে ফিরিক্। যাইতে হইতেছে নতুবা ইংলণ্ডে থাকিলে তিনি 
একদিন রাজমনত্রী হইতে পারিতেন। বিলাতে থাকিবার সময় তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিতে হুইয়াছিল,__তাহা ছাড়া যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাঁছাতে 
তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়! পড়ে। ভ্াহার অভ্যর্থনার্থ ১৮৯৮ খুঃ অন্ধের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
কলিকাতা টাউনহলে যে মহাসতা আন্ত হইয়াঞ্ছিল, তাহাতে বলিতে গিরা তিনি মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িবার মতন হইয়াছিলেন, তাহার প্রাপনাশের আশঙ্কায় সভ! বন্ধ করিয়া দিতে 
হইয়াছিল। আনন্দমমোহনের বাগ্মিতা, তীহার জলন্ত স্থদেশ-ভক্তি, তাহার পাগ্ডিত্য, 
সর্বোপরি তাহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও বিনয় দৃষ্ান্তস্বলীয়। তাহার জননী এমনই বিনীত! ও 
ধর্খপরার়ণ| ছিলেন, যে কখনও মুনলমান গীরের সমাধির সম্মুখে গাড়ীতে যাইতেন না, গাড়ী 
হইতে অবতরণ পূর্বক গলবঙ্ত্রে সমাধিক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়া! দূরে যাইয়া! গাড়ীতে উঠিতেন, 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি?” এই উদার ধর্মাভাব যে 
আনন্মমোহনের চরিত্রে বপ্তিয়াছিল তাহা সকলেই শ্বীকার করিবেন। অধুনা সাধারণ ব্রাঙ্গ 
সম্প্রদায়ের তিনিই অন্ততম নেতা ছিলেন। জাতীয় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে 
ধে মহতী সত! আহত হয়, আনন্দমোহন কুগ্নদেছে তথাকার সভাপতির কাধ্য কঙেন) জাতীয় 
আনন্দের লমারোহপূর্ণ উৎসবে রোগেয় শয্যায় পড়িয়! তিনি নিজকে সাষলাইতে পারেন নাই, 
ত্বাহার বক্তুত! কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
মৃত্যু ১৯*৬ ইং আগষ্ট মাসে আনন্দমোহন পরলোক গমন করেন। 





বঙ্গগৌরব 


স্বীয় রাধাঁকান্ত দেব। 


রাজ! রাধাকাস্ত দেবের পিতা রাজা গোপীমোহন দেব শোভাবাঁজারের স্থুগ্রসিদ্ধ মহারাজ 
নবরুষ্ণ দেবের পৌত্র। রাঁধাকান্ত কলিকাতায় যিঃ কামিঙ্গের ইংলিশ এ্যাকাডেমিতে ইংরেজি 
শিক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী ও পণ্ডিতগণের সাহায্যে পারশী ও সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন 
হন। সংস্কৃতশিক্ষার পুনঃসমাদর ও ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার কল্পে ইনি আজীবন অক্রান্তভাবে 
চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইনি আধুনিক কালের হিন্দুগণের মধ্যে সর্বপ্রথম স্্রীশিক্ষার অনুমোদন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষা অন্তঃপুরের সীমায় নিবদ্ধ রাখাই ইহার অভিপ্রেত ছিল। 
মহাত্মা ডেভিড হেয়ার বঙ্গদেশে বি্ভালয় স্থাপন করিবার ওন্য যেসকল অনুষ্ঠান করেন, 
রাজা রাঁধাকাস্ত দেব তৎসমস্তের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দেশের লোকের বিদ্যালাঁত ও 
জ্ঞানাজ্জনের পথ মুক্ত করিবার জন্ত রাধাকাস্ত অনেক কাঁজ করিয়াছিলেন । কিন্তু রাধাকাস্ত 
দেবের সর্কপ্রধান কীর্তি তাহার পশব্দকল্পদ্রম”। এই সংস্কৃত মহাকোষ বিলাতে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত পণ্ডিত-সভাই ইহার সন্মান বৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। মহারাণী ভারতেশ্বরী একটি সুন্দর স্থৃবর্ণময় ঘটিকাধন্ত্র রাঁধাকাস্তকে উপহারদান 
করিয়াছিলেন । ভ্ানার্জন ও জ্ঞান-বিস্তারে একব্রত হইয়াও, রাধাকাস্ত রাজনীতিঘটিত দেশ- 
হিতে কখনও ওালীন্ত করিতেন না। সমস্ত রাজনীতি ঘটিত সমিতিতে রাধাকান্তই অধ্যক্ষত! 
করিতেন। ন্বাধীনতা ও সাহসে তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন । রাঁধাকাস্ত হিন্দুকলেজের অন্যতম 
ডিরেক্টরের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ১৮১৮ খু. অন্দে কুল সোসাইটীর সম্পাদকের কার্ধ্য 
এবং ১৮৫৫ খুঃ অন্দে কলিকাতার অনারারী ম্যাজিছ্টেট ও জাষ্টিস অব. দি পিসের কার্য 
করিয়াছিলেন । ১৮৫৬ খুঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যান্ত ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
খ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮৩৭ খুঃ অনবে “রাজা বাহাদুর উপাধি এবং 
খেলাত পাইয়াছিলেন ; অব্যবহিত পরে কে, সি, এস, মাই উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইহার সন্মানরক্ষায় গবর্ণমেন্ট কোনরূপ ক্রটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকলে ইহার 
নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ন্মরণীয়। শব্দকল্পদ্রুম” রচনা করিয়। ইনি যাবতীম্স সংস্কতান্রাগী 
ব্যক্তির পক্ষে একটি অতি নিবিড় ছুর্গম পন্থ। সহ্জগম্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই 
অভিধান দেশীয় ও বিদেশীক্ন পণ্ডিতগণের থে প্রভূত উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ 
কর! যায় না। ১৮৬৭ খুঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল ইনি শ্রীবৃন্দাবনেদেহত্যাগ করেন। 
হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্রে এবং প্রচলিত হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে রাজা রাধাকাস্তের অটল ও 
প্রগাঢ় বিশ্বীদ ছিল। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্তর-বিরুদ্ধ ও লদ[চার-বিগহিত বলিয়া মনে 
করিতেন, তিনি তাহাতে কখনই পোঁষধকতা করিতে পারিতেন নাঁ। যে নূতন প্রথা পদ্ধতি 
তাহার বিচারে হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া! প্রতীত হইত, সে প্রথ৷ পদ্ধতির প্রবর্তন-পথে 
বাধ! দিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন। ধাহার! ভিন্নদেশী ভিন্নধর্মী রাজাকে আমাদের 


সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চাহেন, যাহারা আইনের 
সাহায্যে সমাজসংস্কার করাইতে ব্যস্ত, রাধাকাস্ত স্তাহর্দিগকে সমাঁজহিতৈধী বলিস মনে 
করিতেন না। এই জন্যই তিনি সহমরণ-নিষেধে ও বিধবাঁবিবাহে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। 





স্বর্গীয় ঘ্বারকানাথ ঠাকুর । 


দ্বারকানাথ কান্তকুজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নৃসিংহ কুশীরীর বংশসম্ভৃত। ইহারা বন্দ্যো- 
পাধ্যাক়্ ; ব্রাহ্মণ বলিয়াই, “ঠাকুর” নামে পরিচিত হইয়্াছিলেন। এখনও “ঠাকুর” বলিয়াই 
পরিচিত । দ্বারকানাথের উর্ধতন চতুর্থপুরুষ জয়রাম আদিনিবাস যশোহর হইতে, বিত্তে 
বঞ্চিত হুইয়া, কলিকাতা গোঁবিন্বপুরে বাস করেন । সেই অবধি ঠাকুর-বংশের কলিকাতায় 
প্রতিষ্ঠা হ্য়। দ্বারকানাঁথের পিতামহেরা সাত সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীল- 
মণিই সুশিক্ষিত ছিলেন । এই নীলমণির পুত্র রাঁমমণিই দ্বারকানাঁথের পিতা । দর্পনারায়ণ ও 
নীলমণির সময়েই যে, কলিকাতা নগরে ঠাকুর-বংশের প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা “দর্প- 
নারায়ণের লেনেই” প্রতিপন্ন হইতেছে । ছ্বারকানাথের পিতামহ নীলমণি জজ আদালতের 
সেরেস্তাদারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তাহার পিতা রামমণির দ্বারকানাথ ব্যতীত 
আরও ছুই পুত্র ছিলেন । তন্মধ্যে রমানাথ উত্তরকালে “মহারাজ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
১৭৯৪ শ্রীষ্টাব্বে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে, 
তৎপরে রেভারেও মিঃ উইলিয়াম এড্যাম্সের নিকট শিক্ষালাভ করেন,--পৈতৃক জমিদারী 
পরিচালনায় ইনি অল্পবয়সেই সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বারকানাথ আইন-শিক্ষা 
করিয়া এতদ্দেশীপ্ধ রাজা মহারাজ ও ইংরেজ মহাঁজনগণের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হন। 
ছয় বসরকাল ২৪ পরগণায় নিম্কির কাঁলেক্টরের সেরেস্তাদারী-কার্ধ্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন 
করায় কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিম্কির দেওয়ানের পদে নিধুক্ত করেন। ক্রমে তিনি বোর্ড, 
কষ্টম ও অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী কন্ম করেন। তৎ্পরে তিনি উইলিয়াম কার ও 
উইলিয়াম প্রিন্সেপ নামক ছুইজন ইংরেজ অংশীদার লইয়', “কার ঠাকুর” নামে, এক 
হাউদ খুলেন। হাউসের প্রতিপত্তি শীস্রই বাড়িয়া উঠে। স্বাধীন সওদাগরী কার্যে 
দ্বারকানাথ বহু অর্থ উপার্জন করেন। একজন দেশীয় লোকের এনপ চেষ্টা দর্শনে গ্রীত 
হইয়া লর্ভ উইলিয়াম বেটিস্ক তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয় পত্র লিখিয্বাছিলেন। দ্বারকানাথ 
তৎপর “ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক” নামক এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই ব্যান্ক সতর 
বংসর পরে উঠিয়া যায়। দ্বারকাঁনাথ দেশীয় সমস্ত হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায় ইহার পরম বন্ধু ছিলেন, তাহার প্রণোদনে দ্বারকানাথ সাধারণের 
উদ্নতিকল্ে সমস্ত অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরার্থপরতাও লোকহিতৈধিতার জন্ 
তিনি কলিকাতার “জঙ্টিস অফ দি পীস” পদে অভিষিক্ত হইস্সাছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্লগ্ুকে শাসনবিধি সম্বন্ধে সৎপরামর্শ প্রদান করিবার জন্ত 
লাটভবনে সর্কদ] যাতায়াত করিতেন। লর্ড অক্লওও সহোদর! সমভিব্যাহারে সর্বদাই 
দ্বারকানাথের ভবনে আপিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন; দ্বারকানাথের বেলগাছিক্সা উদ্ানে 
আসিয়া! আমোদ প্রমোদ করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন নী। ১৮৪১ থৃষ্টাব্ে দ্বারকানাথ বিলাত- 


যাত্রার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন) কলিকাতার প্রধান প্রধান সাহেবগণ একটি মতা আহ্বান 
করিয়া এই কার্্যের জন্ত তাহাকে অভিননান প্রদান পূর্বক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। 
১৮৪২ খুষ্টান্বের ৯ই জানুয়ারী তিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি রোমনগরে 
পোঁপকর্তৃক সম্মানিত হন; প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডরিকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন 
করিয়া, তাৎকাঁলিক বিজ্ঞানরাজ্যের অসাধারণ মনম্থিনী পণ্ডিত মিসেস সমরভাইলের 
সৌহার্দ লাভ করেন। গুনে যাওয়ার পর দ্বারকানাথ যেরূপ মম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহা অন্ত কোন বাঙ্গালীর ভাগো ঘটে নাই। তিনি মহারামী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 
শ্মিশ্ত্িত হইয়া বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করেন। তংকালে মহারাণী নবমুদ্রিত, 
্বনামাক্কিত দবরণমুদ্রা উপহার দিয়া দ্বারকানাথের মর্ধাদী রক্ষা করেন। দ্বারকানাথ আরও 
কয়েকবার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ 
করিয়া ১৮৪২ থৃঃ অবেঃ শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় গ্রত্যাগমন করেন। দ্বারকানাথের 
স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে; সেই সমস্ত পঞ্জে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় 
বহু ভদ্রলোকের পত্রে অবগত হওয়া যায়, বন্ধুদিগের সাহাধ্যকল্পে তাহার হপ্ত সর্বদা উক্ত 
ছিল। দেশীয় সমস্ত সংকার্ধে তাহার আগ্রহ, সহানুভূতি এবং অর্থসাহাদা দেখিয়] 
সকলকেই বিন্মিত হইতে হইত। ধাহারা “নবাবঙ্গ” গঠন করিয়াছেন, দ্বারকানাথকে 
তাহাদের সংগঠক বলিয়া অভিহিত করা যায়। তিনি ডাক্তার সুর্ধযকুমার বা গুডিভ 
চক্রবর্তী, ডাক্তার ভোলানাথ বন্থু প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষার্গী বুবককে অবায়নার্থ 
বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিরেন। দ্বারকানাথ ১৮৪৫ ধৃষ্টা্ে আবার বিলাত যাত্র! করেন। 
এবার তাহাকে আর স্বদেশে ফিরিতে হইল 711 ১৮৪৬ অবের ১লা আগষ্ট তাহার 
বিলাতেই মৃত্টা হইল। তাহার মৃত্রানংবাদ এদেশে পৌঁছিলে সার পিটার ,ন্টের 
সভাপতিত্বে টাউনহলে ১৮৪৬ থৃষ্টাবের ২রা ডিসেম্বর একটি মহতী শোক-নভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। 





স্বীয় রামতন্ লাহিড়ী । 


১৮১২ স্রীষ্টাব্ষের ৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার রাঁমতঙ্গ লাহিড়ী কুষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইনি দেবী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির পাঠশালায় বিস্তারস্ত করেন। অয়োদশ 
এই বৎসর বয়ঃক্রমকালে হেয়ার সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "স্কুল সোসাইটি”র স্কুলে প্রবিষ্ট হন। 
স্কুল এখন হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত। ১৮২৫ খৃঃ অবে ইনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিতে 
অভিলাবী হন। সেই সময় হেয়ার সাহেবের অনুরোধে ক্ষুলসোসাইটি ইহাকে ৫২ টাকার 
একটি মাসিক বৃত্তি প্রদ্ধান করেন। রামতন্থ লাহিড়ী ডিরোজিয়োর ছাত্র ;_ তাহার 
সমপাঠিগণের মধ্যে অনেকের নামই এখন স্থপরিচিত। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, রাজ! দিগম্বর মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়গণ রামতন্ুর সহাঁধ্যায়ী ছিলেন । ইহার সকলেই রামতন্থুর চরিত্রের প্রতি সবিশেষ 
অন্ধাবান্‌ ছিলেন। হিন্ুকলেজ হইতে শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রামতন্থ উক্ত বিসদ্তা- 
লয়েরই অধ্যাপক পদে নিষুক্ত হন। পরে তিনি বর্ধমান, বারাশত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, 
কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের সরকারী বিগ্ভালয়ে অধ্যাপকের কাধ্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ইনি সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহ্ণান্তে কতক সময়ের 
জন্ত কষ্চনগরে অবস্থান করেন । এই সময়ে তিনি নানাবূপ শোকে সম্তপ্ত হইক়্া কৃষ্ণনগর 
পরিত্যাগ করেন । এই সময়ে তাহার নিজের ও তাহার পরিবারবর্গের অবস্থার কথা উল্লেখ 
কর়িগ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “গৃহে অগ্নি লাগিলে ষাচ্ষ যেমন সে গুহ 
হুইভে ছুটিয়া পলায়, কোথায় দীড়াইবে তাহা! জানে না, তেমনি তাহারা যেন কৃষ্জনগর 
হইতে ছুটিয়া আসিলেন।” তিনি কলিকাতায় আসিয়! হারিশন রোডে বাস করিতে 
লাগিলেন । ১৮৯৮ সালের প্রারস্তে খষ্টা হইতে পতিত হইয়া তাহার একটি পদ ভগ্ন 
হয়) শ্রী বৎসরের ১৩ই আগষ্ট রামতঙ্গ তম্ুত্যাগ করিয়া অনস্ত ধামে গমন করেন। 
বাঁমতম্থ লাহিড়ীর জীবন-কাহিনীতে কোন আড়ন্বরপূর্ণ ঘটনা নাই। কিন্তু তাহার 
জীবনের পবিল্রুতা, ধর্শবিশ্বাসের দৃঢ়তা ও চরিত্রের নির্শলতা তাৎকান্সিক শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অপুর্ব ) দীনবন্ধু মি তাহার 
সুরধূনী কাব্যে এই মহোদয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন »-- 
“এক দিন তার সনে করিলে যাপন। 
দশ দিন থাকে ভাল ছব্বিনীত মন ॥” 

বন্ততঃ বৃথা শিক্ষাভিমান ও অবিনীত স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রামতন্থ যে বিময়্ ও দৈল্ঠের 
পরিচয় দ্রিয়াছিলেন, তাহা! বৈষ্ণব মহাজনগণের যোগ্য । কিন্তু ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় 
ও অকুতোভয় ছিলেন। সাংসারিক শোক দুঃখ তাহাকে কিছুমাত্রও দুর্বল করিতে পারে 
নাই। ছুর্ঘটনাগুলি তাহাকে ভগবন্তক্তিতে সুদৃঢ় করিয়াছিল মাত্। তাহার প্রাপ্তবরস্ক 


পুত্র নবকুমারের যে দিন মৃত্যু হয়, সেই গৃহে সে দিন একটি সভা হওয়ার কথা পূর্ব 
হইতে নির্দিষ্ট ছিল। যথাসময়ে সভ্যগণ উপস্থিত হইলে তিনি ধীর ভাবে তাহাদিগকে 
বলিলেন,_«দেখ আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হইবে না) আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, 
আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীর ভাবে 
বলিলেন,-_“অল্লক্ষণ পুর্ব নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে, তার মৃতদেহ ্ী ঘরে পড়ে আছে, 
তোমরা যেও না-দেখুলে কষ্ট হবে।” বস্ততঃ সংসারের নান! বিরুদ্ধ অবস্থার প্রতি একাস্ত 
ভ্রক্ষেপহীন, ধন্্নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, শান্তমুক্তি বিশ্বপ্রেমিক রামতস্থুর যিনি একবার সাহচর্য 
লাভ করিয়াছেন, তিনিই সুগ্ধ না হইয়! যান নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাহার সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন,-_-“যখন তিনি অন্ত কাহাকেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া! প্রগাঢ় উপাসনায় ব্যাপৃত 
দেখিতেন, তখন তিনি তাহাকে সংসারে ধন্ত বলিয়! মনে করিতেন, কারণ তিনি নিজের 
অপরাধ সম্বন্ধে এত আশঙ্কান্বিত ও অনুতপ্ত থাকিতেন, যে ভগবৎসকাশে প্রকৃত প্রার্থনার 
ভাবে কথনই ছুই একটি কথা মাত্র জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই। একদ1 উদ্চানে 
একটি গোলাপ ফুল বিকশিত দেখিয়1 তিনি ভক্তি ভাবে তন্মক্স হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। যখন 
তিনি ভগবানের স্তবপাঠ করিতেন, তখন তীহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে যেন প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিত। তাহার এক জন বন্ধু আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে রামতন্গ এক দিন প্রাতঃ- 
কালে উন্মত্বের ন্যায় ছুটিয়া তাহার গৃহে প্রবেশপূর্ধবক শধ্য! হইতে তাহাকে বলপুর্বক 
টানিয়। বাহিরে আনয়ন করেন এবং বলিতে থাকেন,_-“যখন সমস্ত জগৎ ভগবানের অপূর্ব 
মহিমামণ্ডিত হইয়া আলোকমালায় সঙ্জিত হইয়াছে, সেই সময়ে শয্যায় পড়িয়া থাক। 
নিতান্ত লজ্জার বিষয় ।» নিদ্রোখিত বন্ধুবরকে তিনি উদ্যানে লইয়া! যাইয়া উদ্দীয়মান 
সুর্যের প্রতি এবং আলোকবিমপ্তিত তরুপল্লবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপুর্ববক কতকগুলি 
কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন_-তাহা বেদ হইতে নহে,__ওয়ার্ডসোয়ার্থ হইতে । 
তিনি ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হইয়া উপবীত পরিত্য'গ করিয়াছিলেন, এজন্য প্রথম এথম 
তাহাকে সামাজিক নিগ্রহ সহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দেব-চরিত্র শেষ বয়সে 
তাহাকে হিন্দু ও ব্রা্ম উভয় সমাজের চক্ষেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিক্সাছিল। 
তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সার সি, সি, ষ্টিভেন্ন বলিয়াছিলেন, “রামতনু যে যুগে সমাঁজ- 
সংস্কারব্রত গ্রহণ করেন, সে সময়ে সমাঁজসংস্কারকের পন্থা অতি ছুর্গম ছিল, এবং মহৎ 
ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তত হইতে ন1 পারিলে, কেহ তাহাতে ব্রতী হইতেন না।” 
রামতন্ধ এরূপ সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, একদা একটি বালককে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
কোন পরিচারিক1 তাহাকে সন্দেশ দিব বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল। রামতস্থু সেই পরি- 
চারিকাকে রান্রিকালেই বাজারে পাঠাইয়া সন্দেশ আনাঁন এবং বালক প্রথম হইতে মিথ্যার 
পাঠ যাহাতে শিক্ষা না করে, তজ্জন্য পরিচারিকাঁকে সাবধান করিয়! দেন । 





বঙ্গগৌরব 


স্বীয় গঙ্গাধর কবিরাঁজ। 


১৭৯৮ খৃষ্টাব্বের জুলাই মাসে (২৫শে আষাঢ়) যশোহর জেলার মাগুর গ্রামে গঙ্গাধর 
জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে গোপীকাস্ত চক্রবর্তীর নিকটে ইহার হাতেখড়ি হয়। 
পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, গঙ্গাধর নন্দকুমার সেনের নিকটে মুপ্ধবোধ পড়েন। অনস্তর 
যশোহরের বারুইথালী-গ্রাম-নিবাপা রামরত্ব চুড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার ও কাব্য 
পাঠ করেন। তৎপরে বৈগ্যবেলঘরিয়া৷ নিবাসী রামকাস্ত সেনের নিকট চরকাদি 
বৈদ্যকগ্রস্থ অধ্যয়ন করেন | এই সময়ে ইহার বয়ঃক্রম প্রায় বিংশ বর্ষ । গঙ্গাধর অতি অল্প- 
বয়সে মুগ্ধবোধের যে টাকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটোরের কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ 
অধ্যাপক কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, গুল্ষহীন একটি কিশোরবয়স্ 
টোলের ছাত্র ইহা প্রণয়ন করিতে পারেন ! এই টীকা? দেখিয়! সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ 
অধ্যাপক মহাশয়ের তাহার ভাবী কৃতিত্বের বিষয়ে আশান্বিত হইয়াছিলেন। যখন 
তাহার বয়ঃক্রম একবিংশ মাত্র, তখন গঙ্গাধর প্রবীণ পণ্ডিতদ্দিগকে শাস্ত্রীয় বাদান্ুবাদে 
পরাস্ত করিয়!, স্বকীয় প্রতিভার অসামান্তত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের টীকা 
বিশ সহজ্রের অধিক শ্লোকে সমাপ্ত হয়। তাহার সর্ধপ্রধান কীন্তি চরকের “জন্পকল্পতরু” 
টীকা; ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০,০০০ | এই টীকায় তাহার যশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। 
ভিনি মুশশিদাবাদে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন; তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে লোকের এবূপ 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, লোকে বলিত মুর্শিদাবাদে স্বয়ং ধন্বস্তরির আবির্ভাব হইয়াছে। ুগ্ধ- 
বোধ ও চরকের টীকা ব্যতীত তিনি তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, শারীরিক- 
সুত্রব্যাখ্যা, ঈশগীতা ও ভগবদগীতার ব্যাখ্যান, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক 
দর্শনের ভাষ্য, কৌমাঁর ব্যাকরণের ব্যাখা, গোভিলগৃহ্স্ত্রের ভাষ্য, অগ্মিপুরাণোক্ত আয়ু- 
বেদের ভাষ্য, প্রীচ্য-প্রভ। নামে অলঙ্কার গ্রস্থ, প।ণিনীয় উদ্ধার নামে বৃত্তি, শাগ্ডিল্যনুত্র ব্যাখ্যা, 
মন্ুসংহিতার প্রমাদভঞ্জিনী নামে টাকা, পরাশর  যাজ্ঞবন্ক প্রভৃতি সংহিতার চূর্ণক, ত্রিকাণ্ড 
শব্শাসন ও ত্রিসত্ব ব্যাকরণ, কুসুমাঞ্জলির টীক। প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, তাহার রচিত “লোকালোকপুরুষীয়” “ছুর্গবধ 
কাব্য” “শিখণ্তীপ্রাুর্ভীব” নামক আখ্যাক্িক।, “হর্ষোদয়” নামক চিন্রকাব্য, চৈতন্তাষ্টক, 
গোবর্ধনবর্ণন, রাধাকুষ্ণবর্ণন প্রভৃতি বাবধ সংস্কত গ্রন্থে তাহার কাব্যরসঙ্ঞান প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । তিনি বাঙ্গালাভাষায়ও কফ্জেকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিক্বাছেন, তন্মধ্যে 
“বহুবিবাহ-রাহিত্য” “বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ” প্রভৃতি সামাজিক প্রনঙ্গে লিখিত পুস্তকগুলি 
উল্লেখযোগ্য । বস্ততঃ বিগত শতাব্দীর মধ্যে সংস্কত শাস্ত্রে তীহার ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে 
অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রথরপ্রতিভাপ্রভাসিত স্থপ্রতিষ্ঠ মহাপত্ডিত 
অবসরকালে চিত্তরঞ্জনার্থ ভাঙ্কধর্য ও চিত্রবিদ্তার চ্চা করিতেন। একবার তীহার বাড়ীর 


প্রতিমানির্ধাতাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি শ্বহন্তে যে প্রতিম! নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 
অভি সুন্দর হইয়াছিন। বৈদা গঙ্গাধর বৈদ্যজাতির উন্নতির জন্ সবিশেষ হত্বণীল ছিলেন। 
বাঙ্গাল দেশের কোন কোন বৈদা আল্পকাঁল আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে সচেষ্ট । গঙ্গাধর এই চেষ্টার প্রাক্হূচনা করিয়া যে পুস্তিকা লিখিয়। গিয়াছেন, 
তাহাই অনেকাংশে এরূপ সংকলের ভিতিত্বরূপ হইয়াছে। গল্লাধরের ছাত্রগণের মধো কেহ 
কেহ পাত্তিতোর গুণে যশশ্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহামহৌপাধ্যায় 
দু দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগা। ৯১৮৮৫ বীষ্টাবের জুন মাসে 

গঙ্গাধর কবিরাজ পরলোকগমন করেন। 





ঁ 


স্বর্গীয় মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ধে ওরা জোষ্ঠ তারিখে অমাবস্তার দিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। বালক দেবেন্দ্রনাথ অতুল শ্রশ্বর্ধ্যের ক্রোড়ে নানারূপ বিলাস-সস্তভারে 
পরিবৃত হইয়া পালিত হইয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যান্রার পর তাঁহার ত্রাহ্মসভার 
দীপটি নির্বাণোন্ুখ হইয়া জলিতেছিল ; ১২ বৎসর পর্য্যস্ত একমাত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
অসামান্য একাগ্রতা সহকারে এই সভাটিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। 
এই সভায় শ্রীরুষ্-রামচন্ত্রাদিকে ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার প্রতিপন্ন করিবার জন্য বক্তৃতা 
হইত, বেদরপাঠকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের লোক শ্রোতৃত্বর্ূপেও তথায় উপস্থিত 
থাকিতে পাইতেন না। ব্রাহ্মদভার এই অবস্থাস্তর সময়ে গুঢদৈববিধানবলে এবং 
ঘটনাবশে যুবক দেবেন্দ্রনাথ ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শৈশবে 
দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন )-তিনি প্রত্যহ দিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া হিন্দুকলেজে 
যাইতেন। কিন্তু সহসা এক দিন অনস্ত আকাশ দেখিয়া তাহার সমস্ত ভাবের বিপর্যয় 
হইয়া গেল। তিনি লিখিয়্াছেন, *শুভক্ষণে যখন এই অনস্ত আকাশের উপর আমার 
নয়নযুগল নিক্ষিপ্ত হইল, তখনই আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে 
ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল।” দেবেন্দ্রনাথ কাহারও কাছে ধর্ম্মশিক্ষা 
করেন নাই । সহস!' অবস্থাচক্রে তীহার মনের অন্তনিহিত ধর্দভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। 
আর এক দিন যখন তিনি পিতামহীর মৃত্যুশয্যার পার্খে গাতীরে সামান্য চটের উপর 
বসিয়াছিলেন, তখনও তাহার মনে অপূর্ধ বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই বৈরাগ্যের 
উদর হওয়ার পরে, তিনি স্বভাবতই তত্বজিজ্ঞাস্থ হই পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দলাভের জন্য 
ব্যাকুলচিন্ত যখন উহ্ারই সন্ধান করিতেছিল, তখন ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি 
তাহার হস্তগত হইল- সেই দিন তাহার জীবনসমস্তার মীমাংসা হইয়া গেল,_-বিলাসা- 
চ্ছন্ন অজ্ঞানের অধ্যায় লুপ্ত ও জ্ঞানের অধ্যায় ব্যক্ত হইল। তাহার পরে যাহা কিছু 
ঘটিয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা সহজ । কেন যে তিনি পৈতৃক ট্রাষ্ট-সম্পন্তি উত্তমর্ণ দিগের 
জন্ঠ স্তম্ত করিয়া বিষয়ের মায়া-মোহ হইতে যুক্ত রহিলেন, কেন তিনি অন্নানবদনে সর্বন্থে 
নির্লিপ্ত হইয়া, একাগ্রতার সহিত প্রত্যহ রাত্রি ২টা পর্যস্ত ধর্মালোচনা করিতে 
লাগিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। উত্তমর্ণেরা যাহা আশা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক যখন তিনি অযাচিত হইয়াও সহসা তাহাদের হাতে তুলিয়! 
দিলেন, তখন এই পুণ্যক্লোক মহাজনের জীবস্ত ত্যাগের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, উত্তমর্ণদিগের 
মধ্যেই অনেকে কীিয়! ফেলিলেন। সেই সময়েই তিনি “যোগসাধননিরত মহধি” নামের 
সম্যক অধিকারী হইয়1, সকলের প্রগাঢ় ভক্তিভাজন হইলেন। তিনি দশজন মাত্র সভ্য 
লইয়া প্রথমতঃ ১৮৩৭ গ্রীষ্টাব্ধে “তত্ববোধিনী সভা” স্থাপন করেন। এই সভ। হইতে “তত্ব- 


বোধিনী পত্রিকা”; প্রচারিত হয়। এই সভার নিয় ছিল যে, সভার অধিকাংশ সভ্যের 
মতানুসারে প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে, উহা পত্রিকায় স্থান পাইবে। স্বয়ং মহষি ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির লেখাও সভার বিচারাধীন হইত । . ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া স্বয়ং অপরাপর ১৯ জন সভ্যের স'জ দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ত্রাহ্গধর্ম্ের পালনপন্ধতি লিপিবন্ধ করেন। অধুনা “আদি”, 
“সাধারণ” ও “নববিধান” সমাজে উপনিষদের যে সকল শ্লোক ও মন্ত্রা্দি উচ্চারিত হইয়া থাকে, 
তাহাদের সকলগুলিই দেবেন্দ্রনাথ সন্ধলন করিয়াছিলেন। এই সকল কাধ্যে তিনি 
অক্ষয়কুমার দত্তের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গাল! রচন1 উৎকৃষ্ট, 
কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষা তাহার নিকট যে খণে আবদ্ধ, পরোক্ষভাবে তদপেক্ষা 
অনেক অধিক ধণে আবদ্ধ--কারণ, তাহারই চেষ্টা, আহ্ৃকুল্য ও অন্প্রাণনে যে বাঙ্গ:লা! 
ভাষার অশেষরপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তৎ্পন্বন্ধে সন্দেহ নাই। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাবে দেবেন্দ্রনাথ 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয়কে এবং তাঁহার ছুই বৎসর পরে আরও তিনজন পণ্ডিতকে 
বেদবেদান্ত-শিক্ষার জন্য কাশীধামে প্রেরণ করেন। বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানিয়া 
্রাহ্মধন্মকে উৎকৃষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিগৃহীত করিবার জন্যই তিনি ইহাদের সাহাযা 
লইয়াছিলেন। ডফ. সাহেবের চেষ্টায় এ দেশে খ্ীষ্টায় ধর্মের অধিকতর প্রাবল্য হইতেছে 
দেখিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবিধানার্৫থ হইলেন, এবং উদ্দেস্তসিদ্ধির পথ মুক্ত করিবার 
জন্য “হিন্দু ধে.নভোলেন্ট স্কুল” বা “হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের”, প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
স্বর্গীয় রাধাকাস্ত দেবও দেবেন্ত্রনাথকে “জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক” উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন । ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ের ১লা বৈশাখ মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রিয়শিষ্য কেশবচন্ত্র 
সেনকে 'ত্রক্মানন্দ” উপাধি প্রদান করেন। কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের সহযোগে ত্রাঙ্গ- 
সমান্জের কার্য্য উৎকৃষ্ট ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু উপবীত-ত্যাগী না হইলে উপাচার্য 
পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না» কেশব বাবু এই মত প্রচলন করিবার 
জন্য একটি দল প্রস্তুত করিলেন) অপরাপর কয়েকটি বিষয়েও মহধির সঙ্গে তাহার মত- 
বিরোধ হইল। কাজেই আদিসমাজ হইতে ব্রহ্মানন্দ 'অবশ্থত হইলেন। এই ঘটনার 
মহৃষি মন্মপীড়িত হইলে ও, কিছুতেই শ্বায় মত হইতে বিচ্যুত হন নাই। মহধিদেব “আত্ম- 
তত্ববিদ্যা” “ক্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস” “জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি” “পরলোক ও মুক্তি” 
“প্রবচন-সংগ্রহ*” “স্ততিমালা” “পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তা ৪” “ আত্মজীবন-চরি ত” 
প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদেয় পুপ্তকের রচনা! করিক্া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ের ৬ই মাৰ 
৮৮ বর্ষ বন্পসে মহধিদেব অনিত্য মর্ভধাম ছাড়িয়া সুখময় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন ) 
মুমুক্ষু মহষির মুক্তিলাভ হইয়াছে । ছিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্ত্রনাথ, জ্যোন্তিরিক্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ 
এই কর় পুত্রই ধশ্মে ও কর্থে পিতৃপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেছেন; জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে এবং 
পুণ্যার্জানে সকলেই শ্রেষ্ঠ, সকলেই দেশমান্য । 








ঘ্ধগ্ৌরৰ 


স্বর্গীয় মাইকেল মধুন্থুদন দত্ত । 


যশোহরের অন্তর্গত সাগরযাড়ী গ্রাম-_বাঙ্গালীর চক্ষে বিশেষ সমাদৃত) এই গ্রামে 
১৮২৪ শ্রীষ্টান্দের ২৫শে জানুয়ারি দিবসে, বর্গ-কবিকুল-শিরোৌমণি মধুস্দন জন্মগ্রহণ 
করেন। সাগরযাড়ীর প্রান্তে কপোতাক্ষ নদ প্রবাহিত; এই নদের তরঙ্গায়িত মধুর 
প্রকৃতি মধুন্দনের স্মৃতির সঙ্গে চির বিজড়িত। তিনি তাহার সমাধি-প্রস্তরের জন্ত 
লিখিত ক্ষুত্র কবিতাটিতেও কপোতাক্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মধুহ্দনের পিত৷ 
রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন এবং যথেষ্ট 
অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে মধুন্দন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন 
করেন ;--তখন ডিরোজিয়ো এবং কাণ্ডেন রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। 
সেই সময়ের নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মধুস্দন 
অল্পবয়সেই ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া, ছাত্রমণ্ুলীর মধ্যে প্রতিপত্তি 
লাভ করেন হিন্দু কলেজ হইতে জুনিক়্ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া, ইনি 
্বষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত হন৷ ১৮৪৩ খ্রীঃ অন্দে ইনি বিশপকলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি 
গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে ক্রমে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মীণ, এবং ইটালিয়ান ভাষায় 
বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করেন । ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ পধ্যন্ত মধুস্ছদন মাদ্রাজে 
বাস করেন, স্বজন্পরিত্যক্ত ও অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়া এই সময় তিনি নিরতিশয় কষ্টে 
কালযাপন করেন। এই ছুঃসময়েই তাহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয় এবং তাহার পৈতৃক 
সম্পত্তির জন্য তাহাকে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহারই মধ্যে এক সময়ে 
তিনি “ক্যার্টিভলেডি” নামক এক থানি ইংরেজী কাব্য প্রণয়ন করেন,_-এই কাব্য 
দ্বার মাদ্রাজে তিনি সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
প্রাপ্ত হইয়া, মধুস্দন কলিকাত! প্রেসিডেন্দী কোর্টে কতক দিন কেরাণীর কার্ধ্য করেন ; 
এই পদ হইতে তিনি ক্রমে “ইন্টারপ্রেটার” বা দৌভাষীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
বেলগাছিয়াতে রাজ! প্রতাপসিংহ এবং ঈশ্বরচন্রুসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের 
জন্য মধুন্ছদন রত্বাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেন। তাৎকালিক ছোটলাট 
বাহাছর এবং হাইকোর্টের মাননীক্ম বিচারপতিগণ এই নাটকের অভিনয় দেখিয়! 
বিশেষ গ্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোন শুভগ্রহের প্রভাবে তিনি 
বুকিতে পারিলেন, ইংরেজী রচনায় যতই কেন প্রসিদ্ধি লাভ করুন না, মাতৃভাষার 
করুণায় বঞ্চিত হইলে কোন কবিই অমর জরমাল্য ধারণের অধিকারী হন না। 
একটি চতুর্দশ-পদ্দী কবিতায় তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, তদ্বারাঁ জানা 
যায়, তিনি এই ভাষাকে দীনহীনা মনে করিয়। ইহার দৈন্ত ঘুচাইবার স্পর্দায় সেবাব্রত 
গ্রহণ করেন নাই) তিনি বুঝিয়াছিলেন এ ভাষা রত্ধের খনি, তিনি মুড় এ জন্য এত 
দ্বিন ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া! পরিতপ্ত হইয়্াছেন। বস্ততঃ তিনি বঙ্গভাবার 


মহাশক্তি আবিষ্কার করিয়া ইহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। মাইকেলের ন্তায় 
পাশ্চাতা ভাঁষার পণ্ডিত-শিরোমণি যখন বঙ্গভাষার জয়নিশান হস্তে লইয়া ঈীড়াইলেন, 
তখন পাশ্চাত্য শিক্ষাম্পদ্ধিত নব্য সম্প্রদায় আর এ ভাষাকে হেয় বা উপেক্ষার্থ মনে 
করিতে পারিলেন না। বঙ্গভাষার উন্নতি সুনিশ্চিত হইয়া গেল। মাইকেল *শর্শিষ্ঠ”, 
পল্মাবতী” ও “কুষ্ণকুমারী” নাটক রচনা! করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর 
আখ্যান ও কেন্ত্রবর্তী ঘটনাচক্র অতি দক্ষতার সহিত স্ুুসন্বদ্ধ। “একেই কি বলে সভ্যতা” 
এবং “বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ”-_নামক ছুই খানি প্রহসনে তাতকালিক সমাজের 
কতকগুলি গুরুতর দোষের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে । “তিলোত্বমাঁসম্ভব” কাব্যে তিনি 
সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিস্তাস ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাব্যের ছন্দ ও শব্ব-গ্রস্থন 
সর্বত্র স্থচারুসম্বদ্ধ ও স্থসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু খরবেগ-শালিনী নদী যেরূপ বিশাল 
প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করিবার সময়ে কচিৎ আহত প্রতিহত হইয়া আবর্ত-বিক্ষেপে স্বকীয় 
দুর্জয়শক্তি প্রতিপন্ন করে, মিত্রাক্ষরের বাধানিঙ্্রাস্ত মাইকেলের ভাষাপ্রবাহ এই 
পুস্তকে সেইরূপ কচিৎ ভগ্ন হইয়াও তন্রপ প্রভৃত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 
তাহার লিপিকুশলতার যে সকল ত্রুটি “তিলোত্রমাসম্ভব” কাব্যে দৃষ্ট হয়, “মেঘনাদবধে* 
তাহা বিরল। বঙ্গের কবিকুঞ্জ এ পর্যাস্ত রমণীজনোচিত কমকণ্ঠে মুখরিত ছিল, কিন্তু 
মাইকেলের ওজস্বী কণ্ঠ পুরুষোচিত ও বিক্রান্ত। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত যে একটা প্রবল 
শক্তি ছিল, তিনিই সর্বপ্রথম তাহার আভাস দিয়াছেন । “মেঘনাদবধ-কাবা” পাশ্চাত্য 
কাব্য-সমূহ হইতে সমাহত বিবিধ সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ । -৮৬২ খ্রীষ্টাব্সে মাইকেল ইংলণ্ডে গমন 
করেন। তথায় তিনি বারিষ্টার হইবার জন্ত “গ্রের ইনে” আশ্রয় লন। দেশ হইতে 
রীতিমত টাকা প্রেরিত না হওয়াতে, অর্থাভাবনিবন্ধন খণজালে জড়িত হইয়া তিনি 
ইংলগ পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি পারিস্‌ নগরীতে আসিয়া, 
কিয়ৎকাল বাস করেন। পারিস্‌ তাহার নিকট পার্থিব স্বর্গ বলিয়া! প্রতীত হইয়াছিল। 
বিদেশে যখন অর্থাভাবে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর 
মহাশয়-কৃত আর্থিক সাহায্যে সবিশেষ উপকৃত হ্ইয়াছিলেন। বিস্বাসাগর সন্বন্ধে 
তাহার একটা সনেট বা চতুর্দশপদী আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ে মধুস্থদন ব্যারিষ্টার হইয়া এ 
দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তীহার উচ্ছুন্খল অপরিণামদর্শী জীবনের শেষ সময়ে তাহাকে 
অর্থাভাব-জনিত কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতে হইয্লাছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্বের 
২৯শে জুন মাইকেল “ভুজি বহু ছুঃখ সংসার-কারাতে”-_একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তকাগারে মাইকেলের 
স্বহ্ত্যলিখিত “তিলোত্মাসম্ভব” কাব্যের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সারকুলার রোডের 
সমাধি-স্থলে এক খানি ক্ষুদ্র প্রস্তরে মাইকেলের স্বরচিত সমাধি লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে । 
বঙ্গদেশের বিপুল ও অজন্র অর্থ সরকারপ্রবস্তিত স্বৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানে বৎসর বৎসর অপচিত 
হইতেছে; কিন্তু বাহাকে আধুনিক কবিগণের অগ্রণী বলিক্া! আমরা! মুখে ঘোষণা করি, 
তাহার স্বাতি রক্ষার ব্যাপারে আমাদের একাস্ত ওঁদাসীন্ত ! হহা কি বাঙ্গালীর কলঙ্ক নহে? 





স্বীয় কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৮১৩ স্রীষ্টান্ে কলিকাতা মহানগরীতে রুষ্মোহনের জন্ম হয়। ১৮২৪ শ্রীষ্ঠাবে কৃষ্ণ- 
মোহুনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একাদশবর্ষবয়স্ক কৃষ্ণমোহনকে হিন্ুকলেজে 
অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন । কলেজে কষ্ণমোহন 'প্রথম হইতে উতরুষ্ট ছাত্ররপে পরিগণিত 
হন। ১৮২৮ স্রীষ্টাে কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, ক্ষ্চমোহন বৃত্তিলাতে সমর্থ 
হন। পত্রী সময়েই দিলী কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে ৮* টাকা বেতনে নিজের কলেজের 
শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিবার জগ্গ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন দিলীযাজা় 
ইচ্ছুক না হওয়ায়, ১৮২৯ অবে তিনি পটোলভাঙ্গার “স্কুল সোসাইটির” স্কুলের শিক্ষকপদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ভফ্‌ সাহেবের চেষ্টায় ১৮৩২ গ্রীষ্টান্ধের ১৬ই অক্টোবর ইনি গ্রীষ্টধর্খে দীক্ষিত 
হন। গ্রীষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত হইবার পূর্বে যুবক কৃষ্ণমোহন বি্ভালাভে প্রাণপণ করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্যবিদ্তার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইয়াও কিন্তু তিনি বাঙ্গাল! ভাষার বিরাগী হন নাই। 
হিন্দুকলেজেই তিনি সংস্কত ও বাঙ্গালা চর্চায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্ধর্দে 
দীক্ষিত হইবার পূর্বে শ্রষ্টায় ধন্মশাস্ত্রর বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন । তিনি “ইন্‌কোয়া- 
রার” বা অনুসন্ধান নামক পত্রের প্রচার করিয়া, সেই পত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিকূল আলোচনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ অবে এই পত্রের সম্পাদকতা করিতে করিতে তিনি 
বিখ্যাত স্কচ্‌ পাদরি ডাক্তার ডফের নিকট গ্রীষ্টধর্ধের উপদেশ লইতে আরস্ত করেন। কৃষ্ণ- 
মোহন প্রবীণ বয়সে দেশীয় সমাজের কল্যাণকর নানা অনুষ্ঠানে আস্তরিকতার সহিত যোগ- 
দ্রান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা! মিউনিসিপালিটির সাস্ত হইয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে 
আত্মমত গ্রকাঁশ করিতে থাকেন, তাহাতেই কষ্দাস পাল প্রভৃতি মহাঁচেতা হিন্দুগণ তাহার 

প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইক্সাছিলেন। কর্তৃপক্ষের মতামত-সমালোচনায়, রাজনীতি-চর্চা় 

তাহার একান্ত অনুরাগ ও স্বাধীনভাব দেখিয়া কষ্ণদাস প্রভৃতি তাহাকে “শুক্লকেশ রাজ- 

নীতিক পাত্রী” নামে সপ্বোধন করিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইংরেজী ও 

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত তীহার “এনসাইক্লোপিভিয়ণ বেঙগলেম্িস” “বিদ্যা কল্পত্রম* তৎসময়ে 

বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই ক্রমশঃপ্রকাশ্ত কল্পদ্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, 

ভূতত্ব, সমাজতব্ব প্রভৃতি নানা বিদ্যায় কৃষ্ণমোহন নিজের পাতিত্য দেখাইয়া বিস্যোৎসাহী 

সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । সাতটি ভাষায় তাহার অধিকার ছিল। তীহার 

পাণ্ডিত্যে গ্রীত হইয়া বড়লাট লর্ড হাঙিঞ্জ তাহাকে এলফিন্ষ্টোনের ভারতীয় ইতিহাস 

উপহার পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দুর ষড়দর্শন আলোচনায় তাহার অসামান্ত পাপ্তিত্য 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তকের যে সকল ইংরেজী টাকা প্রণয়ন 

করেন, তাহাতেও তীহার বিস্কাবুদ্ধি সর্ব সুপরিচিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ শ্রীষ্টান্দে 
তিনি কলিকাতা! ইউনিভাসিটি হইতে অনারেরি “ডক্টর অব্‌ ল” উপাধি প্রাপ্ত হন। 


১৮৮৫ খৃ্ঠান্ধে গভর্ণমেন্ট ইহাকে সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা অবস্কৃত করেন। ইনি 
সাধারণের হিতকর বহকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টান হইতে ইনি ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোদিয়েসনের সাত্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেখুন সোসাইটি নামা বিদ্বং- 
সভায়ও ইনি বছকাঁল সহকারি সভাপতিরূপে কার্ধা করিয়াছিলেন। ইনি বহুকাল 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাধীনচেতা, কার্ধাতৎপর ও হিতসাধক সাস্যন্পে 
কার্ধা করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে যখন কর্তৃপক্ষের কার্ধ্প্রণালী ইহার 
অহ হয়, তখন ক্ষুব্ধ মনে ইনি শ্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ 
বয়দে ইনি জ্ঞানচ্চীরই একাস্ত অন্থুরাগী হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধের ১১ই মে 
৭২ বর বয়সে কৃষ্ণমোহন পরলোক গমন করেন। হিন্দু কলেজের যে সকল 
ছাত্র এভদেশের মুখপত্রম্বরূপ হই্য়াছিলেন, কৃষ্চমোহন তীহাদের অন্ততম এবং 
প্রধানতম । ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংসকত-ক্িবিধ বিষ্তার প্রচারে ইনি দেশের যথেষ্ট 
উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৭ অবে “সংবাদ-নুধাংপু” পত্রের সম্পাদ্দকতা৷ করিয়া, 
ইনি হিন্দু সম্পাঁদকদিগের সহিত প্রতিত্ম্দিতা করিতে কুট্টিত হন নাই। জননী 
জন্মভূমি ও মাতা বাঙ্গালা ভাষার ইনি অনেক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহার 
বিদ্যাকল্নক্রম বস্তুতই কল্গদ্রমের ্যায় ফল প্রদান করিয়াছিল । কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে 
কৃষ্ণমোহন আব্মীবন বৃহস্পতি বলিয়াই পৃজিত হইয়াছিলেন। 
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বঙ্গগৌরঘ 


স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাঁচস্পতি | 


তারানাথ ১৮১২ খুঃ অন্দে বর্দমন জেলার কালনা মহকুমায় কাঁলন] সহরের অস্তঃপাতী 
অন্থিক গ্রামে জন্গগ্রহণ করেন। তাহার পিতা কালিদাস সার্বভৌম প্রসিদ্ধ পণ্ডিতলোক 
ছিলেন। তিনি আধুনিকনিয়মান্গলারে অকারাদিক্রমে একখানি সংস্কত অভিধান এবং 
শঙ্খণদান” নামক একথানি সংস্কত গ্রন্থের গুণয়ন করেন। তারানাথের পূর্ববপুরুষগণ 
সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন) পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধস্ত এবং প্রপিতামহ মুকুন্দরাম 
তর্কবাপীশ শান্তরচর্চায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা-লাত করিয়! অনেক ভূসম্পন্তির অঞ্জন করিয়াছিলেন । 
পূর্ববঙ্গ হইতে আপিয়া, পশ্চিমবঙ্গে বনবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার! “বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য” 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তারানাথ অতি অল্প বয়সেই প্রান সর্ধ্বশন্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি ব্যাকরণাদি-ঘটিত শঙশাস্ত্রে প্রক্কুতই অদ্বিতীয় হইক়্াছিলেন। জ্যোতিষ, হ্যায় ও শ্ৃতিশান্ত্রেও 
াহাকে বঙ্গদেশের প্রায় কোন পশ্ডিতই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার পাঠানুরাগ 
এত প্রবল ছিল যে, তিন অনেক সময়েই পুস্তক পড়িতে পাঁড়তে পথ অতিবাহিত করিতেন । 
পাছে এইরূপ তন্ময় অবস্থায় ভিন গাড়ী চাপ! পড়েন, এজন্য বিগ্ভাসাগর প্রতৃতি সুহদ্বর্শ 
অনেক সময়ে চিস্তািত হইতেন। তানানাথ কাশীতে যাইয়া হহুমান-ঘাটস্থ বিশ্বরূপ স্বামীর 
নিকটে বেদান্ত এবং পাণিনি পাঠ করেন? এবং বৃদ্ধ বয়সে যখন খণজালে আক নিমজ্জমান 
হইয়াছিলেন, তখনও মাসিক ১৬২ টাকা বেতন দিতে স্বীকার করিয়া জনৈক বেদবিৎ হিনদুস্থানী 
ব্রাহ্মণের নিকটে সাঁমবেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি কাশীর অনেক পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালি জাতি যে শান্ত্র-জ্ঞানে স্থুপশ্ডিত; গর্বের সহিত এই কথার প্রচার 
করিতে করিতে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিতেন। তিনি সভাস্থলে উপনীত হইলে; অতি অল্প 
সংখ্যক পণ্ডিতই সাহস করিয়! তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিতেন। তারানাথ হিনদুস্থানী, সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালা, এই তিন ভাষাতেই বিশুদ্ধতারক্ষা করিয়া এরূপ দ্রুত কথ! কহিতে পারিতেন যে, 
এই তিনের কোন্টি তাহার মাতৃভাষা, তাহা ধিদেশীয় লোকের পক্ষে নির্ণয় কর! শক্ত হইত। 
১৮৪৫ খুঃঅন্দের ২৩শে জাগয়ারি তারানাথ সংস্কত কলেজে; ৯০ টাকা বেতনে, অধ্যাপক 
নিযুক্ত হুন। এই পদে তীহাল্গ বেতন ক্রমে ১৫*২ টাকা পধ্যস্ত হইয়াছিল। তখন সংস্কত 
কলেজের কোন অধ্যাপকই ১৫০২ টাকার ধিক বেতন পাইতেন না। তারানাথ ১৮৭৪ অকে 
পেন্সন লইয়া, ধর্পে ও শাস্ত্রে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। প্রথম বয়সে তারানাথ 
অনেকগুলি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ অন্বিকা গ্রামে একথানি কাপড়ের 
দোকান থুলিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়াতেও তিনি দমিক্লা যান 
নাই। তিনি কালনায় ন্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, বীরতৃম জেলার লিউড়ীতে 
একখানি কাপড়ের দোকান গ্রতিঠিত করিয়া তথায় ধান্ত ও ইক্ষুর চাষও আরম্ভ কনিয়াছিলেন। 
পত্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি ইংরেজি জানিতেন না। কিন্ত অদ্বিতীয় সংস্কত পণ্ডিত 


হইয়াও, ভিনি অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভূতি বিষয়ে যেরূপ উদারতা ও পাশ্চাত্য সংস্ক(রের 
পরিচয় দিতেন, তাহ! দেখিয়া, বড় বড় ইংরেজিবিৎ বিছ্বান্দিগকেও বিশ্মিত এবং মুগ্ধ হইতে 
হইত। প্বাণিজ্যে বসতে লক্গীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি” এই নীতি-কথা! তাহার মুখে সর্বদাই 
শ্রুত হইত। পতিত ত্রাহ্মণের পক্ষেও যে, ব্যবসায় বাণিজ্য নিবদ্ধ নহে, সদচাররক্ষাপূর্ববকও 
যে, ব্যবসায় বাণিজ্য করা চলে, তাহ! তিনি প্রক্কত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেন । 
বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যতিরেকে বাঙ্গালী কোনকালে উন্নতি করিতে পারিবেন না, এই বিশ্বাস 
তর্কবাচম্পতির বিশ্তদ্ষ ও জ্ঞানালোকিত হৃদয়ে প্রবল ছিল। তিনি পরকে পথ দেখাইবার 
জন্য নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। প্রভূত ক্ষতি হইলেও, তিনি এ কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত 
হুইতে পারিতেন না। পাশ্চাত্য সাহস ও ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁরানাথের পক্ষে শ্বাভাবিক ছিল। 
সহিষুতা ধীরতায়ও তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে লক্ষাধিক টাক নষ্ট হইলেও 
তিনি হতবুদ্ধি বা হতাঁশ হন নাই। অর্ধ লক্ষাধিক টাকার শাল, রুমাল কীটোদরে দিয়াও 
তিনি দিশাহার। হন নাই। তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে তৃপ্ত হইতেন না, যখন যে ব্যবসায়ে হাত দিতেন 
তাহাই বিস্তৃত মাত্রায় চালাইতেন। প্রথম বয়সে তিনি একবার কালনায় চাউলের কারবার 
করিয়াছিলেন। তীহার গোলায় ২** ঢেকী দিবারাত্র চলিতে আরম্ত কারয়াছিল। ঢেকীর 
শবে প্রতিবেশীদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল । তীক্ষ বুদ্ধির গুণে তারানাথ সকল ব্যবসায়ের 
রহস্য হাদয়ঙম করিতে পারিতেন। তাহার ন্যায় মণিরহস্তবিৎ বিরল। হীরা, পান্না প্রভাতির 
দোষও তিনি দেখিবামাব্র বুঝিতে পারতেন। কর্মচারী ও পরিচালকদিগকে অতিবিশ্বাস 
করিয়াই তিনি বঞ্চিত হুইতেন ; কারবারেও এই জন্ত তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। 
তর্কবাচম্পতি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ মতে সদর্থন করিয়। তর্কঘুদ্ধে অনেক 
পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । কিন্ত বিগ্ভাসাগরের বন্থবিবাহ নিষেধ প্রস্তাবে তিনি প্রতিবাদ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবিধ এবং ছুরহ সংস্কৃত গ্রস্থের সংস্করণে ও ব্যাখ্যায় তিনি 
অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৯২৬ সংবতে তর্কবাচস্পতি ধাতুরূপাদর্শের সংকলন করেন। ইহার 
কিছু পূর্বে সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর পাত্ডিত্যপূর্ণ সরলা নায়ী টাকা রচনা করিয়া, তিনি সবিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্বাবলীঃ মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীর 
চরিত প্রভৃতি কাব্য নাটকের ইহার রচিত টাক! এখনও বিখ্যাত। ১৮৭৫ খৃঃ জবে তারানাথ 
রাজগ্রশাস্তি রচনা করেন। তৎপরে “তুলাদান পদ্ধতি' ও গয়া-শ্রাদ্ধাদি-পন্ধতি' নামক অপর 
ছইথানি পুস্তক সংস্কতে রচনা করেন। বাচম্পত্যাভিধান রচনার পুর্বে তারানাথ শব্দন্তে।ম- 
মহানিধি নামক অতিধানের সংকলন করেন। তাহার সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম কীর্তি 'বাচস্পত্যাভিধান' 
১৮৭৪ খুঃ অন্দে সুচিত হয়। এই অসামান্য কার্ধেরর জন্য তিনি গবর্ণমেপ্টের শিক্ষাবিভাগ 
হইতে অর্থপাহায্য পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের যশঃসৌরভ সমস্ত সভ্যঞ্জগতে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ হইতেও সংস্কৃতাধ্যয়নের জন্ত তাহার নিকট ছ'ব্রমগ্ডলী 
উপস্থিত হুইত। ১৮৮৫ অব্ের ২৩শে জুন অপরাহ্থ তিনটার সময় তারানাথ স্বর্গারোকণ করেন। 








ব্জগৌরখ 


স্বীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই। 


স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠীকুর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহার পিতা 
গোপীনাথ ঠাকুর তৎকাঁলে একজন শ্রেষ্ঠ দান-বীর বলিয়া! বিখ্যাত ছিলেন। হিন্দু-কলেজ 
স্থাপন-সময়ে তিনি প্রচ্র অর্থ-সাহাব্য করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার প্রথমতঃ সেরবরণ 
সাহেবের বিদ্তালয়ে পাঠ করেন, এবং হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর তথায় কিছুকাল 
অধ্যয়ন করিয়া, পৈতৃক বিষয়কন্মে নিষুক্ত হন। তাহার জমিদারীর আয় বার্ধিক এক 
লক্ষ টাক1 ছিল । কিস্তু কয়েকটি মৌকন্দমায় পরাদিত হইয়া, তিনি বুঝিলেন যে, ব্যবহারা- 
জীবগণ ধনিসস্তানদিগের নিকট হইতে, মামলা মোকদ্দম৷ উপলক্ষে, বহু অর্থগ্রহণ করিয়াও 
আশানুরূপ কার্য্য করেন না । এই জন্ত বিপুল আয় সত্বেও তিনি নিজের মোকদ্দমা নিজে 
চালাইবার সংকল্প করিয়া, আইন পাঠ করেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। 
ওকালতি ব্যবসায়ে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয় । সদর আদালতের সরকারী উকীল মিঃ বেলী 
অবসর গ্রহণ করিলে, ইনি তৎপদে আঁতষ্টিত হন। ইতিপুর্বে নীলের ব্যবগা, এবং তৈলের 
মিল চালাইয়া, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে, এবপ প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন যে, তন্বারা পুর্ব ক্ষতি সমস্ত পুরণ হয়, অধিকস্ত তাহার সম্পত্তিও 
যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয়। তিনি হিন্দু কলেজের পৃষ্ঠপোষক, ও অন্যতম পরিচালক 
ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার ফেলো নির্বাচিত 
হন। এতত্যতীত তিনি মেয়ো হাসপাতালের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 
বহু অর্থ ব্যয়ে মূলাষোড়ে সংস্কত বিদ্যালয় স্থাপন করেন; পাঠাথিগণের অবস্থানের জন্ত 
এই বিদ্ভালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা কর! হয়। প্রসন্নকুমার বিচারপতি সার বার্ণেস পিকক 
সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, দ্গুবিধি আইনের সংশোধন করিয়াছিলেন । হিন্দুর 
মৃতদেহ কলে দাহ করা ন। হয়, এজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্ধ্য হইক়্াছিলেন। 
প্রথমতঃ প্রসন্নকুমার দমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাহার একমাত্র পুত্র 
জ্ঞানেন্রমোহন থৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে,তিনি প্রাচীন সমাজের প্রতি আস্থাবান হন এবং তাহার 
সমস্ত জমিদারীর স্বত্ব তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে প্রদান করেন। 
বড়লাট লর্ড ডালহাউসি ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রসঙ্নকুমারকে তাহার সদস্ত-পদে 
অদ্িষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্ধে প্রসন্নকুমার সি, এস্‌, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। 
লর্ড বের্টিক্কের সময়ে সতীদাহের নিবারণ জন্য রামমোহন রায় যে চেষ্টা করেন, তাহার 
প্রতিকূলে দেশীয় সমাজপতি ও পণ্ডিতগণ বিলাতে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
প্রসন্নকুমারের বিশেষ চেষ্টায় সেই আবেদন অগ্রাহ্থ হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার তাহার দরিজ্র 
প্রজাবর্গকে নান প্রকারে সাহাব্য করিতেন ; তিনি বদান্ততার জন্তই বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিয়াছিলেন । মূলাযোড়ের সংস্কত কলেজে বহুসংখ্যক ছাত্রের অন্ত তিনি বৃত্তি নির্ধারিত 


করিয়। গিয়াছেন। হিন্দু ব্যবহারশান্ত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি 
করিবার অন্য, তিনি মন্থাপি প্রণীত স্মৃতি গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচার ও বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুবক্দিগকে ব্যবস্থা-শানতর শিক্ষা দেওয়ার জন্ট, তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের হস্তে তিন লক্ষ টাক! দান করিয়। গিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্ে 
গ্রতিবংসর একজন আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৮৭* খৃঃ অবে 
হার্কাট কাওয়েল মাহেৰ সর্বপ্রথম আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
পুস্তকাগার একটি দেখিবার জিনিষ ছিল, সেই সময়ে কলিকাতায় এরপ পুস্তকাগারের 
সংখ্যা অতি অল্পই ছিল; ইহাতে বহুসংখ্যক ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রসন্ন- 
কুমারের বিশেষ চেষ্টায় বুটিশইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সিনেট হাউসের দ্বারদেশে প্রমন্নকুমারের প্রস্তর স্থাপিত আছে। 


ঁ 


স্বীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের একটি কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্্র। তাহার পিতার ৭ট স্ত্রী 
ছিলেন, ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্টা স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্ন্ত্র ১৮২3 থৃঃ অন ভবানীপুর 
জগুবাবুর বাজারের সন্নিহিত স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কয়েক বৎসর হরিশ্চন্ত্ 
“ইউনিয়ান স্কুল” নামক বিদ্যালয়ে পাঠ করেন ; কিন্ত দারিদ্র্য বশতঃ অল্পকালের মধ্যেই 
পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিষয়কন্মে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তিনি টলো এণ্ড কোম্পানির 
নিলামের আফিসে ১০ টাঁকা মাহিয়ানায় একটি কর্ম গ্রহণ করেন। পরে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া, ইনি কর্ণেল চ্যাম্পেনির অধীনে কলিকাতার মিলিটারী অভিটার জেনেরেলের 
আফিসে ২৫২ টাকা মাসিক মাহিয়ানায় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, 
তিনি ক্রমে উন্নতি লাভ করেন ; মৃত্যুর পূর্বে তাহার বেতন ৪০০২ টাকা! হইক্লাছিল। এই 
কার্য করিয়া তাহার প্রচুর অবসর থাকিত, অবসরকাঁলের তিলমাত্রও তিনি নষ্ট করিতেন 
না; ইতিহাস, আইন এবং রাজনৈতিক গ্রস্থাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন । এই 
সকল বিষয়ে বু.ৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি শেবে সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিয়াছিলেন । 
তিনি গিবনকৃত “রোম।ন সাম্রাজ্যের উথান ও পতন, নামক গ্রন্থ ও অদ্ধিতীয় জর্মণ দার্শনিক 
“কান্তের, দর্শন হইতে অনেকাংশ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন ; তাহার স্থৃতিশক্তি 
অসামান্য ছিল। “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার” নামক পত্রিকায় ইনি প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খুঃ অন্দে বেঙ্গল রেকর্ডার” পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহাতে 
কতিপয় সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অনন্তর ইনি সুপ্রসিদ্ধ “হিন্দু প্যাটি য়” 
পত্রিকার প্রচার করেন। এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা তাহার সময়ে ১৫০ জনের অধিক 
হয় নাই, সুতরাং ইহাতে তাহার আর্থিক ক্ষতিই হইয়াছিল। «হিন্দু প্যাটিয়ট” পরি- 
চালনার জন্য হরিশ্চন্দ্রকে তাহার স্বীয় আয় হইতে মাসিক ১০০২ টাকার অধিক ক্ষতি পহা 
করিতে হইত। কয়েক বৎসর পরে হব্রিশন্দ্র এই পন্ত্িকার স্বত্ব তাহার ভ্রাতা হারাণচজ্দ্রকে 
প্রদান করেন। হিন্বৃপ্যাটি,য়ট হরিশ্চন্্র কর্তৃক এরূপ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদিত 
হইত যে, উচ্চ বাঁজকন্মরচারিগণ সর্বদাই এই পত্রিকার মতামত অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 
করিতেন। ১৮৫১ খৃঃ অবে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম স্থাপিত হয় ; তৎপরবর্থা 
বৎসরে হরিশ্চন্ত্র এই সভায় যোগ দান করেন এবং এই সভার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বিবিধ উপান্ন 
উদ্ভাবন করিয়! অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ইহার আম্গকুল্য করেন। ব্রিটিশ ইগডয়ান এসো- 
সিয়েসন” তাঁহার প্রতি কি প্রকার অনুরাগী ছিলেন, তাহ! একটি বিষয় হইতে জানা যায় 
নীলকর সাহেবের! কুৎস! প্রচারের অভিযোগে দেওয়ানী আদালত হুইতে ডিগ্রি পাইয়া 
হুরিশ্চজ্দ্রের ভবানীপুরের বাটা ক্রোক করেন) বৃটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসনই এই সময়ে অর্থ 
প্রদান করিয়া হৃরিশচন্্রের বাটা ডিক্রিদারের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। সিপাহিবিদ্রোহের 


সময়ে হরিশ্ত্ত্র নিজের হিন্দু প্যাটরিয়টে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। বাঙ্গালীর! যে এই 
বিদ্রোহের সহিত কোন প্রকারে সংস্ষ্ট ছিলেন না, তাহা এই সকল প্রবন্ধে অতি উৎকষ্ট 
ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের অবসানে গভর্ণমেন্টের পক্ষে কিরূপ নীতি 
অবলম্বনীক্স, এই সকল সারগর্ভ প্রবন্ধে হরিশ্ন্দ্র তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। এই 
সকল প্রবন্ধ লর্ড ক্যানিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি 
তাহাকে খ্যাতির চরমশিখরে আসীন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবদের সহিত যখন দেশীয় 
প্রজাগণের কলহ হয়, তখন ইনি দেশীয় পক্ষ এরূপ অথগুনীস যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন যে, নীলকরগণ কিছুতেই তাহার যুক্তি তর্কের খণ্ডন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
সপ্তাহে সপ্তাহে হিন্দু প্যাটিয়টে হরিশ্চন্দ্রের লেখনী-নিংস্যত উৎ্পীড়নের করুণ-কাহিনী 
প্রকাশিত হইত; সেই চিত্রগুলি এপ জীবস্ত ছিল যে, নীলদর্পণের মতই তাহা বঙ্গীয় 
সমাজকে ক্ষোভ ও অন্যায় দমনের জলস্ত ইচ্ছায় প্রণোদিত করিয়াছিল। নীলকর সাহেব- 
গণ সমবেত হুইয়া হুরিশ্চন্ক্রের বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছিলন); এংলো-ইত্ডিয়ান পন্রিকাগুলি 
হরিশ্চন্দ্রকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্ত হরিশ্ন্ত্র একাই এক 
শতের ন্যায় এই সনয়ে নিপীড়িত প্রজাগণের জন্ত অটলভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন ) 
তাহাদের আবেদনপত্রগুলি তিনি নিজে লিখিয়া দিতেন, এবং স্বস্ধং মোকদ্দমার বায় নির্বাহ 
করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্ধে ইঞ্টইত্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনরায় বাহাল করিবার সময়ে 
পালিয়ামেণ্টে যে প্রসিদ্ধ আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তাহ! হরিশ্চন্দ্রেরই লেখনী-প্রস্থত। 
ধর্মসন্বন্ধে তাহার মত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কূল ছিল, ভবানীপুর ব্রাঙ্গমন্দির প্রধানতঃ তাহার 
উদ্মোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জঙষ্টিদ্‌ রমা প্রসাদ রায়, জষ্টিস শস্তুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ 
প্রভৃতি বন্ধুবর্গ হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত সর্ব কার্যে সাহায্য করিতেন। মিঃ এফ, এইচ, স্ত্রীন 
সাহেব লিখিয়াছেন, “হরিশ্ন্্র যদ্দিও অল্পকাল জীবিত ছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসাময়িক অন্য €+ান বাক্তি 
তাহা করিতে পারেন নাই।” ১৮৬১ খৃঃ অবের ১৪ই জুন ৩৭ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশ রোগে 
হরিশ্ক্দ্রের মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার এই কাল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছিল । 
তাহার অকালমৃত্যুতে এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ হগ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ১০৫০*২ টাকা! তদীয় স্থৃতি-রক্ষার জন্য সংগ্রহ 
করিয়া, তন্বারা হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্ীকে আমরণ একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ কালীঘাট রসারোডের পশ্চিমে, “হুরিশচক্জ্র রোড” 
নামক একটি প্রশস্ত রাস্তা খোলা হুইয়াছে। হরিশ্চন্ত্র অতি ছুরবস্থা। হইতে কেবল অক্রাস্ত 
ত্ব ও অধ্যবসায়ে নিজে উন্নতির চরম সীমাম্ম উপনীত হইয়া, সাধারণের গভীর শ্রদ্ধার 
পান্র হইম্াছিলেন । 





বঙ্পগোরব 


স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ । 


১৯১৫ খুঠীন্দের অক্টোবর মালে আর্থ.ৎ ১২২১ সালের আঁশ্বন মাসে রামগোপাল ঘোষ কলিকাতা 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইই,র পিতা গেনিন্দচন্দ্র ঘেংষ হুগলী ভোলায় প্রসিদ্ধ ভ্রিবেণী-তীর্থের 
সন্নিহিত ও সংস্থ্ বাঘাটা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাহার চীনাবাজারে তাহার 
কাপড়ের দেরকান ছিল । রানগেপাল শৈশবে হিন্দুকেজে শিক্ষ/লাভ করেন। ইনি 
স্ুবিখ্যাত টিরোজিও সাহেবে। ছাত্র ছলেন। ১৮৩০ খুষ্টান্দে র'মগোপাল ঢেভিড হেয়ার্‌ 
সাহেবের সাহাঘ্যে কপিকাগর কোন বণিকের কার্যালয়ে সহকারীর পদ লাভ 
করেন। হিল্ত তিনি শীঘই ব্যবপ।য় পাহায্যে শ্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। প্রথমতঃ 
একজন ইংরেজের অংশীদার-স্গরূপে কারবার চাঁলাইয়া, পরে নিজেই “আর, জি, ঘোষ এপ 
কোং” নামে কলিকাতায় এক কারবার খুলিলেন। এই কারবারের শাখ৷ ব্রঙ্গ শীতের আকায়েব 
ও রে্ুন নগরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবসায় দ্বারা ভিনি গ্রভৃত অথ অর্জন করিয়!ছিলেন। 
এই স্ময়ে তিনি দেশহিতকর নানারূপ অনুষ্ঠানে ঘোগ বেন। ১৮৩৯ খুষ্টান্দে “জঞানান্বেষণ" 
নামক একথানি পত্রিকা প্রকাণ করিয়।, তাহার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং 
তৎপরে *উইক্‌লি স্পেক্টেটার” নামক একথানি ইংরেজী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বদ্ধ 
প্যারীটাৰ মিত্রের হস্তে তাহার সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। দেশের শিক্ষাবিস্তার পক্ষে 
ডেভিড হেয়ার প্রতি সদাশয় লোকে ঘে অক্রান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, রামগোপাল তাহাতে 
প্রাণপণে পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড, হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত বলিয়া পারচিত 
ছিলেন। তিনি ছা্রদিগকে পুরস্কার ও নানা প্রকার অর্থসাহাঘ্য বারা উৎসাহিত করিতেন। 
এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, যখন চারিটি ছাত্র বিলাকে গিয়া ভাহাদের 
শিক্ষা মন্পূর্ণ করিতে উদ্ভত হন,_তখন বিলাত-যাত্রার জন্য যে প্রকার সামারঞ্জিক নিগ্রহ সন্থ 
করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পাছে এই সকল উৎপাতে বিলাতদাত্রীদের 
মন টলিয়া মায়, এই আশঙ্কায় রামগোপাল একরাত্রি ছাত্রদের সঙ্গে জাহাজে বাস করিয়া, 
তাহাদিগকে নানাগ্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বেুন-স্ুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, রামগোপাল 
স্বয়ং তাহার কন্াকে তথায় ভর্তি করিয়া দিয়া, স্ত্রীশিক্ষবিশ্তীরের দৃ্টাপ্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন 

সাধারণের হিতকর কার্যে রামগোপাল অগ্রণী ছিলেন। ব্রিটিণ ইও্ডয়ান এসোসিয়েশনের 
সভ্যন্ূপে তিনি দেশীয় লোকের উন্নতিকল্পে আস্তরিক সহানুভূতি প্রদশন ও সাহায্যদান করিয়া 
গিয়াছেন। বুটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান পদে থাকিয়া, তিনিই যে, সভার সঙ্গীবতা 
ও উপযোগিতার বৃদ্ধি পক্ষে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহ! এখনও সর্ববদিপম্মত ও সর্ধজন- 
[িদিত। দেশীয়গণের সিভিল সার্ভিশে ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ পথ মুক্ত ও বিদ্বৃত করিবার 
জন্য, তিন আনেক উত্কৃষ্ট বতুতা করিয়াছিলেন_তাহা'র অসামান্ত বন্ৃতাণভায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ 
হস যাইন্ত। তাহার বন্তৃত। সন্ধে বিলাতের “টাইম্‌স পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "এই বন্কৃতা 


বাগ্মিতার আদর্শস্বূপ।” এই টাইম্সই রামগোপালকে “বঙ্গের ডিমন্থিনীশ" পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। পালেমেন্টের বিখ্যাত সভ্য উইলবারফোর্স কবডেন প্রভৃতির সহযোগী জর্জ 
টম্সন এ দেশে আসিয়া রামগোপালের গুণে মুগ্ধ ছইয়াছিলেন। রসিকক্ু্ণ, পিয়ারীচাদ প্রস্কৃতিকে 
লইয়। টম্পনের সাহায্যে, রামগোপাল যে সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই পরে বৃটিশ 
ইগ্ডিয়্ান এসোসিক্েশনে পরিণত হুইয়াছিল। নিমতলার শ্মশানঘাট তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে রামগোপাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, __ওজস্বিতা, সারবত্ত। এবং উদ্দীপন। 
প্রভৃতি গুণে উহ! অদামান্ত শক্তির পরিচায়ক। চার্টারএক্ট, সার হেন্রী হািঞ্জের স্থৃতিচিন্ন, 
লর্ড ক্যানিংএর শাসন প্রণালী প্রস্থতিসন্ধে তাহার বন্তৃতাগুলিও একাস্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। 
সরকার বাহাছুর রামগেপাল ঘোষকে ম্মলকজ কোর্টের দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইক্াছিলেন, কিন্তু রামগোপাল ধন্যবাদ পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 
১৮৬২ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্ব পর্ধান্ত রামগোপাল ছোটলাটের ব্যবস্থাপ ₹-সভার সদস্ত 
ছিলেন। ইহ ছাড়া তিনি কলিকাতা-ইউনিভার্সিটির ফেলো], অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস- 
কমিটির সদন্ত, (১৮৪৯ খৃঃ ) লগ্ন ও প্যারী-প্রদর্শনীর ভারতীয় শিল্পজাত-সংগ্রহিণী সমিতির 
সস্তা, চেস্থারু অব. মার্শের সদস্ত প্রতৃতি বিবিধ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, দেশের হিতকর নান! 
কার্ধয করিয়া গিক়্াছেন। ১৮৬৮ খুঃ অবের জানুয়।রী মাসে রামগোপাল ঘোষ দেহুত্যাগ 
করেন-_তাহার সমক়্ে তাহার স্তায় বাগ্মী ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। ধাহারা দেশের 
নেতা ছিলেন, ইনি তাহাদের প্রধানতম হুইয়। দেশসেবায় জীবন সমর্পন করিয়াছিলেন। 
রামগোপালের স্তায় স্বাধীনচেতা রাজভক্ত অন্লই দেখিতে পাওয়া যায়। বড় লাট লর্ড 
ড্যাল্হৌসী যখন দেশীয় বিচারকদিগের দেওয়ানী ফৌন্দারী অধিকার বিস্তৃত করিবার অন্ত, 
তিনটা নূতন আইন বাহাল করেন, তথন এ দেশের ইউরোপীল্প সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৯ অন্দে এই জন্য বঙ্গ তুমুল বাদ প্রতিবাদে কম্পিত হইয়াছিল। দেশীয় 
লোকের শুভকর বলিয়া, এই তিনটা আইন, অব্রত্য বৃটিশ-সমাজে “ক্র্যাক এক্ট” বা “কৃষণ- 
বিধান" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আফরিকার কৃষ্ণ কাফরিদিগের দাসত্বমুক্তি বিষয়ক 
বিধানগুলি “কৃষ্ণবিধান” বলিয়। অভিহিত হইয়াছিল) 'তাই কলিকাতার শ্বেতকায় বঙ্গ-শক্ররা, 
এ দেশের লৌককে কাফরির দলে ফেলিবাঁর জন্; ভ্যালহৌসীর তিন আইনকে “কৃষ্ণবিধান” 
বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আইনব্রয়ে বাধা দিবার ভন্য শ্বেত-সমা যাহা 
করেন নাই, এরূপ কাজ নাই। কিন্তু এক রামগোপালই প্রবল শ্বেত-সমাজকে যুক্তিবাণে জরজর 
করিয়। একেবারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ড্যালহৌনীর তিন আইনের পথও মুক্ত হইয়া- 
ছিল। মুহ্নেফ, সব. জজ ও ডেপুটা মাজিষ্টরদিগের অধিকার বিস্ৃত হইয়াছিল। এই আক্রোশে 
প্এগ্রিহলটিকলচরাল' সোসাইটা বা উদ্তিজ্জ সভার ইংরেজ সভ্যেরা ১৮৫* অন্দের জাছয়ারি মাসে 
সভার ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ হইতে, রামগোপালকে অবস্থত কফরেন। রামগোপালের স্টায় 
স্বদেশভক্ক বিরল) তীহার ভয় মাতৃভক্তও এক্কাস্ত ছল ভ। 
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ব্ব্গীয় কৃষ্ণদাস পাল। 


স্কষ্দাস ১৮৩৮ থুষ্টাবের এপ্রিল মালে কলিকাঁতার কাসারিপাড়! নামক পল্লীর এক 
প্রসিদ্ধ তিলিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীহার পিতামহ শ্বরূপচন্দ্র পাল ব্যবপায় বাণিজ্যে প্রচুর 
ধনার্ভন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থ্যর়ে একাস্ত মুক্তহত্ত ছিলেন বলিয়৷ মৃত্যুকালে কিছুমাত সঙ্গতি 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্তরাং কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পালকে সামান্য সুতার 
ব্যবসায়ে কষ্টে হৃষ্টে পরিবারপালন করিতে হইত। কৃষ্ণদাস প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে 
বিশ্বারস্ত করিয়া, গৌরমোহন আটোর ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক বিগ্ভালয়ে বিদ্ভালাভ 
করেন। অনস্তর কিছুদিন এক পাঁদরি সাহেবের কাছে অল্পদিন ইংরেজি শিখিয়া, ১৮৫৪ খুষ্টান্যে 
নৃতন মেটুপপিটান কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় ম্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাণ্ডেন 
রিচার্ডসনের অধ্যাপনাগুণে ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেন । 
এই সময় হইতে ইনি কলিকাতা! পর্রিক লাইব্রেরী নামক পুস্ককাঁলয়ে বিবিধ সধ্গ্রস্থ পাঠ 
করিয়া বিস্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করেন। এই সময় হইতেই তিনি নানাবিধ মাসিক ও 
সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন। ১৮৫৮ খুষ্টাব্বে কুষ্ণদাঁস ১৫*-২ 
টাক! বেতনে ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়োসনের সহকারি-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। 
এই কার্য তিনি এরূপ দক্ষতাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, অল্প সমগ্র মধ্যে কৃষ্দাস 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি-পে প্রণ্তষ্ঠিত হইয়া, আলীবন ৩৫*-২ টাক! 
মাসিক বেতনে সভার একরূপ অধ্যক্ষতাই করিয়া গিয়াছেন। “হন্দুপেটি,য়” পত্রিকা- 
সম্পাদনের জন্যই কৃষ্দাস পালের প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠায় উপনীত হুইয়াছিল। ১৮৬১ খুষ্টান্দে 
হরিশ্চ্্র মুখোপাধ্যারের মৃত্যু হইলে, এই পত্রিক! স্বর্গীয় কালীপ্রপন্ন পিংহ মহোদয়ের হাতে 
আপিয়া পড়ে। কিন্তু তিনি শেষে বিস্তাসাঁগর মহাশয়কে হিন্দুপেটিয়ট প্রদান করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কৃষ্ণদাস পালকে সম্পাদকত্বে ব্রতী করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ক্কষ্দাসই 
এই পত্রিকার হ্বত্বাধিকারী হইক়াছিলেন এবং আজীবন এই পত্রিকার উন্নতিকপ্লে অশেষ শ্রমস্থীকার 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পল অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টের কাধ্যেক্ব গ্রাতিবাদ করিতেন। কিন্ত 
তাহার প্রতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এখন এতর্দেশের প্রায় 
কোন পত্র-সম্পার্দকের প্রতি তাহাদের সেরপ শ্রদ্ধা বা আস্থা দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রধান কারণ 
এই যে, কৃষ্দাস কোন রাজপুরুষের প্রতি মন্দ অভিসন্ধির আরোপ না করিয়া, তৎকৃতকার্ধ্যের 
অতি ধীক্ভাবে আলোচনা করিতেন-_তীহার লেখায় আদৌ বিরাগ বিদ্বেষের কোন চি 
খাকিত না। এজন্ত গবর্ণমেন্টের কার্ষ্যে প্রতিবাদ করিয়াও) তিনি রা'জকর্মচরীদের গ্রীতি- 
পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। বরদারাজোর তূতপূর্ব রাজা মলহরগাওর রাজ্যচ্যুতি 
উপলক্ষে, ইনি অতি ধীরভাবে বড় লাট লর্ড নর্থব্ূকের কার্ষো প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
নর্থন্রক যে কমিশনের হত্মে মলহ্ররাওর বিচার-ভার [দিয়াছিলেন, সেই কমিশনের রাজা ও 


রাজম্তরী প্রভৃতি দেশীয় সভ্যদিগের সিদ্ধান্ত গ্রাহ না৷ করিয়া) লর্ড নর্থবূক যখন বৃটিশ সভ্যদিগের 
অপসিদ্ধাস্ত শিরোধারধ্য করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস ধীরভাবে কিন্তু সময়োচিত তীব্র ভাষায় 
গ্রতিবাদ করিতে কুঠিত হন নাই। ১৮৭৮ অব যখন লর্ড লিটন বালা, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয় 
ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের স্বাধীনত| নষ্ট করিবার জন্ত, প্রেস-এক্ট বাহাল করেন, তখন 
ককষ্ণঘাদ অতি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খুটাফে সার জর্জ ক্যাম্বেলের 
ওীত একাস্ দূষিত স্াযতশাসনের পাখুলিপি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে, ইনি 
তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নর্ড লর্থবূক পাঙুলিপি অগ্রাস করিয়াছিলেন। 
তাহার সমস্ত কার্ধোর মধ্যেই বিনয় অথচ নির্ভীকতা রাজ-ভক্তি অথচ স্বদেশের কল্যাণ 
মিশ্রিত থাকিত। ১৮৭২ খুষ্টা্জে ইনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৮৮৩ খাবে 
বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অভিষিক্ত হন। উভয় স্থলেই তিনি স্বীয় যোগ্যতা) স্বাধীনতা ও 
বাগিতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে কৃষ্ণা প্রায় বাহাদুর» উপাধি 
প্রান্ত হন এবং পরবতী বদর দি, আই, ই উপাধিরূপ ভূষণে ভূষিত হন। কৃষ্ণাস পালের 
স্বভাব বড বিনয়মদ্র ছিল, তিনি কখনই অধীরতা অসহিফুর পরিচয় দিতেন না। 
কৃষ্ণদাদ ১৮৮৫ খুষটাবের ২৪শে জুলাই তারিথে বহমূত্র রোগে প্রাণত্ঞাগ করেন। "পত্রে 
বশদি তোয়ে চ নরাণাং পুণালক্ষণম্‌।” যশে কৃষ্ণদাস অমর। পুত্র রাধাচরণ ছোটলাটের 
ব্যবস্থাপক সভায় নির্বচিত হইয়াছেন। পুত্র পিতার নাম রাখিতেছেন। 





স্বর্গীয় রাজা রাজেক্জ্রলাল মিত্র। 


১৮২৪ খুঃ অন্দের ১৫ই. ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শুঁড়াপল্লীতে রাঁজেন্ত্রলালের জন্ম 
হয়। তাহার পিত| জন্মেজয় মিত্র পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন। জন্মেজয়ের 
পিতামহ রাজ! পীতান্বর মিত্র অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন) তিনি মোগল সম্রাটের অস্থগ্রহে 
বংশান্ুক্রমিক রাজ উপাধি, তিনশন অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়কত্ব এবং দোয়ার 
পরগণার কোর! নামক স্থানে বিস্তৃত জমিদারী জায়ণীর প্রাপ্ত হন। রাজেন্্রলাল কলিকাতাঁর 
একটি সামান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া! ১৭৪০ সনে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
ক্ষরেন। ১৮৪১ সনে জুপ্রসিদ্ধ ঘারকানাথ ঠাকুর ইহাকে বিলাতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব 
করেন, কিন্ত রাজেন্দ্রলালের পিতা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়! ইহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে 
ছাড়াইয়! লন। তখন রাজেন্দ্রলাল ওকালতী পরীক্ষার জন্য পড়িতে আরস্ত করেন। যে 
বৎসর রাজেন্্রলাল ওকালতী পরীক্ষা দেনঃ' সে বৎসরের পরীক্ষার সমস্ত কাগজ অপহৃত হয়, 
সুতরাং রাজেন্দ্রলালের কোনরূপ ফলপ্রাণ্ডি ঘটে নাই। বিরক্ত হইয়া! ইনি ওকালতীর চেষ্টাও 
ত্যাগ করেন। কিন্ত মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও আইনের অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাহার 
সর্ধবিধ জ্ঞানচর্চয় বিশেষরূপে সহায়ত! করিয়াছিল। ২২ বৎসর বয়সে ইনি এসিয়াটিক দোসা* 
ইটির এসি্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন এসিয়াটিক সোসাইটির বিস্তৃত পুস্তকাগারে ইনি 
১৩ বৎসর কাঁল অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে অনেক ভাবা তাহার আম্ত্ত 
হয়; তিনি ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জর্মণ, সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী, উর্দ, ও উৎকল এই 
সকল ভাষায় তুল্যরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, মাতৃভাষায় তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও 
অধিকার ছিল। আধুনিক সময়ের কোন বাঞ্গালিই তাহার মত পাণ্ডিত্য লাভ ও ইংরেজী রচ- 
নায় খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। সাহার «বুদ্ধগন্া” “উড়িষ্যার প্রাচীন তব,” "ইন্দো 
এরিয়ন* প্র্ৃতি গ্রন্থ তাহার গভীর পাস্ডিত্য ও অপূর্ব রচনাকৌশলের উজ্জল কীর্তিন্তস্ত। 
পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণের নিকট এই সকল পুস্তক সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে। 
তিনি ৫* খানি পুস্তক রচনা করিয়া! গিয়াছেন। ১৮৫১ খুঃ অবে' ইনি *বিবিধার্থ সংগ্রহ” 
নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তীহার যে পাগ্ডিত্য পরিদৃষ্ট হয়, 
তাহা গৌরবজনক। *বিবিধার্থ সংগ্রহের” পরে প্রহন্ত সন্দর্ভ” নামক আর একখানি পত্রিকা 
রাজেন্্রলালের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি পাঁচ বদর স্থামী হইয়াছিল। 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভূগোল-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে রাজেন্্রলাল যে সকল বাঙ্গালা গ্র 
লিখিয়াছিলেন, এক সময়ে বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার একাধিপত্য ছিল। কৃষ্ণমোহন 
ও রাজেস্্রলালই বিস্তাসাগরের পূর্বে, বঙলীয় সাহিত্যে রাজত্ব করিয়্াছিলেন। ১৮৮৫ 
খুষ্টাব্ে অগ্রাপ্বর্ক জমিদারবর্গের শিক্ষার জন্ত গভর্ণমেন্ট যে. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, 
রাজেন্্রলাল তাহার অধ্যক্ষ পদে দিযুক্ত হন। ঘর্তমান বঙ্গীয় .জামদারবর্সের অনেকে 


যাজ! কাজলের শিষ্য। রাজেন্্লাল কলিকাত। [িউনিসিপাল করপোরেশনের 
সান্তস্বরূপে অনেক লোকহিতকর কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ শী: অযে ইনি 
এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদে অভিযিক হন। ব্রিটাশ ইত্ডিয়ান এসোদিয়েশনের 
অভ্যুদয় হইতে রাজেন্্রলাল চিরজীবন এই সভার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! গয়াছেন। 
ইনি কয়েক বদর এই সভার ভাইদ প্রেসিডেন্ট ও শেষে প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত 
ছিলেন। তাহার অপূর্ব পাঁঙিতোর খ্যাতি পাশ্চাত্য জগতে এপ সুগ্রতিঠিত হইয়াছিল 
যে, বড় বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সর্ব! ইহার সহিত নানানপ জটিল এতিহাসিক তত্র 
আলোচনা করিবার জন্ত চিঠিপত্র লিথিতেন) সেই সকল চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, তীঁহার 
মতামত ইউরোপীয় পর্ডিতগণ বিশিষ্ট শ্রদ্ধার সহি গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ ধৃঃ হবে 
কলিকাতা ইউনিভারদিটি ইাকে প্ডাক্তার অব ল” উপাধি প্রদান করিয়! ইহার পাগ্ডিত্যের 
সম্মাননা! করেন) ১৮৭৭ খুঃ তবে ইনি গভর্ণমেন্ট হইতে প্রায় বাহাদুর” উপাধি, ১৮৭৮ খুঃ 
অবে দি, আই, ই এবং তৎপরে প্রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। এতত্বাতীত ইঙ্ার সাহিত্যঘটিত 
ও প্রত্বতদ্মঘধীয় কৃতিত্বের পুরস্কার্বরূপ গতর্ণমেন্ট ইহাকে ৫০০২ টাকার একটি মানিক বৃত্তি 
গরদান করেন। সেন্ট্ণল টেক্টবুক সোদাইটির প্রেসিডেন্ট স্থরূপ ইনি অধাবসায় ও পরিশ্রমের 
সহিত থে মকল হিতকর কার্ধ্ে লিপ্ত ছিলেন, তঞ্জন্ত ইনি গভ্ণমেন্ট হইভে বিশেবদপ 
ধন্তবাদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ সনের ২৬শে জুলাই ভাজার রাজ! রাদেন্ত্রণাল প্রাণত্যাগ 
করেন। ইহার মৃত্যু উপলক্ষে যাবতীয় প্রদিদ্ধ পাশ্চাত্য পঙ্ডিত ইহার শোকার্ত পরিবারকে 
সান! প্রদান করিয়! পত্র লিখিয়াছিলেন। 





স্বর্গীয় হেমচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । - 


বাজালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলী জেলার জাগুলিয়া গ্রামে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। এ গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তিনি নয় বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। 
হেমচক্ছ্ের পিতার নাঁম কৈলাশচন্দ্র বন্য্োপাধ্যার, এবং হেমচন্ত্রই তাহার জোষ্ঠ পুত্র। 
গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ হুইলে, হেমচন্্র স্বীয় মাতাঁমহের সহিত, কলিকাতায় আগমন 
করেন এবং খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষালত করেন; তিনি তথায় জুনিয়ার বৃ্তি 
প্রাপ্ত হন। অনস্তর বর্তমান নিষ্সমান্থপারে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার রীতি প্রবর্তিত হইলে, 
হেমচন্ত্র একই বৎসরে সিনিয়ার পরীক্ষা ও এল, এ, পরীক্ষা দিয়া, উভয়টিতেই যোগ্যতার 
সংহত উভীর্ণ এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতত উঠিয়া ছরবন্থা নিবন্ধন 
আর প্রেসিডেন্সি কলেঙ্গে পড়িতে পারিলেন না । তিনি মিলিটারি অভিটার জেনারেলের 
আ'ফিসে ৩*২টাকা বেতনের একটি কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এবং সেখ|নে থাকিয়াই বিএ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! দিনকতক কলিকাতা র সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরে কলিকাতা 
টেনিং ক্ুলে ৫০২ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তৎপর বি, এল, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া অস্থ/য়ীভাবে কতকদিনের জন্য শ্রীবামপুর, হাঁবড়া, প্রভৃতি স্থানে মুন্নেফী 
করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬২ খুষ্টান্দের আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে 
ওকালতী আরম্ত করেন। ওকালতিকালে ক্রমশঃ তাহার প্রতিষ্ঠ! ও পসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
এবং তিনি হাইকোর্টের উকিল-সরকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে 
এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তীঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি দিবারও 
প্রস্তাব হুইয়াছিল। শৈশবে হেমচন্ত্র রামায়ণ, মহাভীরত ও ভারতচন্ত্রের গ্রন্থাবলী মনোযোগ 
ও অনুরাগ সহকারে পাঠ কর্িতেন-_-তদবধি তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমতঃ 
প্চিস্তাতরঙ্গিণী” নামক কবিতাপুস্তক লইয়া তিনি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন) "বীরবাহু 
কাব” ইহার অব্যবহিত পরে রচিত হয়। কিন্তু “কবিতাবলীতেই” তাহার খ্যাতি পরিক্ফুট 
হইয়া! উঠে) অনস্তর পৰৃত্রসংহার কাব্য” দ্বারা সেই যশ অন্ধিতীয় হুইয়া উঠে। সুধী সমা- 
লোঁচকবৃন্দের মধ্যে অনেকে পবৃত্রসংহার” কাব্যকে মেঘনাঁদবধ কাব্য হইতেও উচ্চ আসন 
প্রদান করেন,_-অস্ততঃ বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা! ও চরিব্রগুলির যথাযথ চিত্রণে বৃত্রসংহারকাব্য 
যে, শেষোক্ত কাব্যকে পরান্ত করিয়াছে, তৎসম্বদ্ধে বোধ হয় ছুই মত হইবে না। হেমচন্ত্রের 
কল্পনা হুদুরপ্রসারিত, কিন্ত তাহা সংযত) চরিব্রগুলি কখনই গৌরব্ঢ্যুত বা হীন হইয়া 
পড়ে নাই। অনেক স্থলে ক্ষুদ্র আভাসে কবিগুরু গস্ভীর রহস্তের অবতারণা করিয়া নাট্য- 
শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মাইকেল অপেক্ষা তাহার কল্পনা প্রবল ও 
ধারণা-শক্তি বিরাট হইলেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের শবপটুত্ব ও ছন্দোবিস্তাসের ক্ষমতা 
আত্ত্ত করিতে পারেন নাই। এজন্য বৃত্রসংহার তুষার-হুষিত, প্রারুতিকদৃশ্তাবিরল নিঃসঙ্গ 


শৈষশূদগের মত অবস্থিত থাকি দুর হইতে ওধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। মাইকেলের 
ফাব্য বারিধারার স্তায় ফলকাকলী করিয়া যে আনন উৎপাঁদন করিয়া সাধারণের চিত্ত আর্ত 
ও শ্রীত করিতেছে__দেই আনমদদানের সৌভাগ্য বৃত্রংহারকাব্য প্রাপ্ত হয় নাই। হেমন্তের 
গীতি'কবিভাগুলিতে মহাকাব্য-প্রণেতার যোগ্য একট ওজন্বিত আছে-_তাহা ললিত-শব- 
বহুল; কিস্তু তাহ! পুন্তবকনয! ব্রতী সায় ভূলুষ্িত| হইয় পড়ে নাই) স্বীয় পল্লবিত ও 
কুদ্মিত মৌর্য সেও সগর্কে দীড়াইয়া আছে। এই ওজস্থিত| ও তেজ অন্য কৌন বঙ্গীয় 
কির গীতি-কবিতাঁ় এতটা পরিস্ব,ট হইয়াছে, আমরা জানি না। বৃদ্ধ বসে অন্ধ হইয়া 
কবিবর কর্মত্যাগ করিতে, বাধা হন। যে অঙ্গ অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা 
অজ ভাবে বায়িত হুইয়। নিঃশেিত হই! গিয়াছিল। কর্শশালা হইতে অবসর গ্রহ্ণ 
করিয়া, অন্ধ হেমচন্ত্র খিদিরপুরেরই একটি বাড়ীর এক কোণে পড়িয়। ছিলেন ;_-পরপাঁলক 
ব্ান্ঘবরকে শেষে গরপালিত হইতে হইয়াছিল। ভক্ত অমুরক্ত রাঁজ] মহারাজ ও মহাঁশয়গণের 
প্রদত্ত অর্থের উপর তাহার মত লোৌককেও নির্ভর করিতে হইয়াছিল। গবরমেন্ট মাসিক 
২৫টা টাকার বৃত্ত দিয়া, অন্ধ কৰিকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৯৪ খুটাবে 
অন্ধ কবির মৃত্যু হইল) কাহার সকল জালা ভুড়াইল। মৃত্ার পর দেশের সমস্ত ভক্তি, 
প্রশরবণ প্রবাহিত হইল) চারি দিকে সভাদমিতির আবাহন হইল, কৃতন্্তীপ্রকাশও 
চায়িদিকে শ্রত হইতে লাগিল। তখন দেবী সরস্বতী লঙ্গীকে বলিলেন, "এই দেখ, তোমার 
নিগ্রহ ফুরাইয়া গেল, কিন্ত আমার অনুগ্রহ চিনস্থারী হইল 1” 





বঙ্গগৌরব 


স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র | 


্বারকানাথ মিত্র ১৮৩৩ খুঃ অব্ধে হাঁবড়া জেলার একটা বিখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্রশয় আট বদর বয়সে সরকারী নিয় ও উচ্চ 
শ্রেণীর বৃত্তিভোগ করেন। দ্বাব্ককামাথ বাল্যকাল হইতেই মনম্থিতাঁর পরিচয় দিয্লাছিলেন। 
তিনি সমকালীন ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সর্বাংশে অগ্রদী ছিলেন। ভীহার অস্কশান্ত্ে বাতপত্তি ও 
ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার, উভয়ই অসামান্ত ছিল। সহপাঠিগণ তহার মেধা ও অপূর্ব 
পাণ্ডিত্যে যেরূপ বিশ্বয়প্রদর্শন করিতেন? উত্তরকালে অপুর্ব যুক্তিশক্তি ও ব্যবহারশান্ত্রধটিত 
বিচিত্র সক্ষাদর্শিতা দেখাইর়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ ও ব্যবহারাজীবগণের হৃদয়েও 
তিনি সেইরূপ বিন্ময় ও শ্রদ্ধা উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি যে 
সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ভাহার কোন কোনটি এখনও পুরাতন রিপোর্টে বিরাজমান 
থাকিয়া পাঠকের বিশ্ময় উৎপন্ন করিতেছে । ১৮৭৫ খৃঃ অন্দের ওরা মার্চ তারিখের ইংলিশ- 
ম্যান পত্রিকায় তাহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল-_“ইংরেজী ভাষায় দ্বারকানাথের 
অপাান্ত অধিকার ছিল; তিনি যেরূপ বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা ও ওজস্থিত৷ সহকারে এই ভাষা 
ব্যবহার করিতেন ; ইংরেজী ধাহাদের মাতৃভাষা, ভাহাদের মধ্যেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। 
বিদেশীর তাযার তাঁহার এই বিচিত্র অধিকার সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বিশ্ব উৎপাদন 
করিত।” ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কতকটা শ্বাধীন পথের পথিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অদ্বিতীন্ন 
ফরাসি দারশনিক ও প্রত্যক্ষবাদ ধর্প্রগারক অগস্ত কোম্তের একান্ত ভক্ত হইগ়্াছিলেন ; 
কোম্তের মৃলগ্রন্থ পড়িবার জন্ত তিনি ফরামি ভাষায় আঁকার ল(ত করিয়াছিলেন। 
কোম্তের মত তীহার জীবনকে সবিশেষরূপে প্রভাবান্বিত কারয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত 
পুর্বে তিনি কোম্তের দর্শনের সহিত হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের একটা সামগ্রস্ত প্রতিপাদন 
করিয়াছিলেন; তিনি যুরোপের কোম্তভক্ত প্রত্যক্ষবাদিগপের একাস্ত অন্তরঙ্গ হইয়া 
উঠিম়্াছিলেন। কোম্ত ধর্মের প্রধানতম বৃটীশ ভক্ত ও প্রচারক কংগ্রীভের সহিত 
ত্বারকানাথের সর্বদাই চিঠীপত্র চলিত। ত্রাহার অকালমৃত্যু বিলাতের কোম্ত সম্প্রদায়ের 
গভীর পরিতাপের কারণ হইয়াছিল। অস্কশান্ত্রে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও ফরাসী 
ভাষায় বিলক্ষণ আঁধকার ছিল) সেই জন্তই তিনি কোম্ত কৃত নূতন ক্ষেত্রতত্বের উংরেজী 
ভাষায় হুন্দর অনুবাদ করিতে পারিয়াছিলেন। এই পুস্তক বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচকগণের 
কাছেও উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমে হুগলী কলেজে তৎপর প্রেসিডেক্গী কলেজে 
পাঠ সমাপন করিরা ১৮৫৬ খুঃ অব তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সদর 
দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায় এবং শস্তুনাথ 
পণ্ডিত অল্প সময়ের মধ্যে ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়! ইঞছার একাস্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। 
একদ! রমাপ্রসাদ রায় কোন মোকদামায় উকীল ছিলেন এবং দ্বারকানাথ তাহার সহকারী 


ছিলেন; রমাগ্রদাদের অনুপস্থিতে ঘারকানাঁথকেই সেই মোকদমা চাঁলাইতে হইয়াঁছিল। 
সেই মোকদদমার পরিচালনায় তিনি এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, শীন্বই তাহার নাঁম 
সর্বত্র প্রচারিত হইয়! পড়িল। ১৮৫৯ খুঃ অফের দশ-আইন সংক্রান্ত এক প্রসিদ্ধ খাঁজনার 
মোকদম! ১৮৬৫ খুঃ অব্ধে হাইকোর্টের ১৫ জন বিচারপতি ফুল-বেঞে, বমিয়। বিচার করেন। 
এই মৌকদমায় দ্বারকানাথ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত সাত দিন ব্ৃত| করিয়া- 
ছিলেন; এই বক্তৃতায় তাহার আইনের গ্রগাড় জ্ঞান, ব্যবহারনীতি ও ইতিহাসে অপূর্ব 
পাত্ডিত্য দেখিয়। ইংরাজ ও বাঙ্গালী সকলেই বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
দ্বারকাঁনাথ তাহার গ্রতিপত্তির চরম সীমায় উপনীত হন। প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেদ 
পীকক এবং অপরাপর বিচারপতিগণ হিদু ও মুসলমান আইনে দ্বারকানাথের প্রগাঢ় গাণ্ডিত্য 
দেখিয়া তাহার একাস্ত গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় অনেকবার প্রকাশ্- 
ভাবে তাহার হুখা।তি করিয়াছিলেন। একটি মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ প্রিভিকাউন্সিলের 
নিশ্সত্তি কিরূপ হইবে, তাহাও পূর্বে অনুমান করিয়। জানাইয়াছিলেন। হিনদু-বিধবা ষ্ঠ 
হইলে স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার থাঁকিবে কি না, এই মোকদমার বিচারকালে 
দ্বারকানাথ ছুশ্চরিতর! বিধবার বিরুদ্ধে যুক্তিগুল অতি দক্ষত| সহকারে প্রদর্শন করিয়াছিলেন; 
জ্টিস ফিয়ারও তাহারই মতাবল্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিচারপতির মত অন্তন্নপ 
হওয়াতে, ছারকানাথ এই মোকদমার নিম্পতি সম্বন্ধে সফলতালাভ করিতে পারেন নাই। 
আদর্শপুত্র ্বারকানাথ মাতৃতক্তি প্রদর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন; তাহার অঞ্জিত বিপুল অর্থ সম্তই 
তাঁহার মাতার অভিগ্রায়ানূসারে ব্যয়িত হইত। তিনি ১৮৭৪ থুঃ অবে, ৪* বৎসর মাত্র 
বয়ঃক্রমকালে. প্রাণত্যাগ করেন, হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি একত্র হইয়। ইণ্ডিয়! গতর্ণমেণ্টকে 
লিখিয়! জানান, _ছারকানাথের স্ভায়' অসামান্ত পঙ্ডিত ও গ্রতিভাপূর্ণ বিচা্পতির মৃত্যুতে 
দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহ! শীঘ্র পুরণ হইবার নহে। তৎকালীন বড়লাট মহোদয় এই উপলক্ষে 
প্রকাশ্তভাবে শোক প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথের সভায় বধ্ধুপ্রিয় সরলচিত্ত লোক অল্পই 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


পশিসসিল 





স্বীয় রাজনারায়ণ বন্ু। 


রাজনারায়ণ বঙ্গুর পিতায় নাম নন্দকুষ্জ বস্থ। তিনি রাঁজা রামমোহন রায়ের একজন 
অকুজিম সুহদ্‌ ও অনুগত শিষ্য ছিলেন। বন্থ বংশের নিবাস কলিকাতার অনতিদুরবর্তী 
বোড়াল গ্রাম । ১৮২৬ খুষ্টান্দে এই স্থানে রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গ্রামের 
পাঠশালায় বাঙ্গাল! পড়িয়া, রাজনারায়ণ আট বৎসর বয়সে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রবেশ 
করেন। কথিত আছে, ইনি অধায়নকালে এক্সপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, ইহার 
পরীক্ষাকালীন উত্তরের প্রশংসা ঝড় বড় ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইত। হেয়ার স্থল 
হইতে রাজনারারণ ১৮৪* খুষ্টান্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশকরেন এবং ইংরেজিতে বিশেষ 
বুৎপন্তি লাভ করিয়া ১৮৪৪ থুষ্টান্দে উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময় হ্বনীমধন্ত 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তত্ববৌধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ- 
নারায়ণ স্তাহার সহকারী হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ব্রান্মধন্্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে 
আরম্ভ করেন। তত্ববোধিনী পাত্রকার সহিত সম্বন্ধ প্রতিষিত হওয়াতেই তিনি ব্রন্ষসমাজের 
সহিত ঘনিষ্ঠ হুত্রে আবদ্ধ হইলেন ; আর অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত এমনি প্রগাঁচ বন্ধুত্ব জন্মিল 
যে, আমরণ উভয়ে উভয়ের সৌহার্দ শ্লাঘনীয় মনে করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের বন- 
সংখ্যক পত্র রাজনারার়ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীক্দরনাথ বাবু সযত্বে রক্ষা করিয়াছেন,__ 
তাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের যে পরিচয় আছে তাহা যেন কতকটা অপার্থিব। 
১৮৪৮ সালের মে মাঁদ হইতে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যযস্ত রাঞ্জনারায়ণ হিন্দুকলেজের 
দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্ধ্য করেন, তৎপরে মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ বরেন। 
তিনি মেদিনীপুরের ত্রন্মদভায় যে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা! প্রদান করেন, তাহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয্াছে। এই সময়ে তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করিক়্াছিলেন। মেঘিনীপুর অঞ্চলে বিধবাঁ-বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য রাজনারায়ণ 
বিশেষরূপে যত্রপরায়ণ হইক্সাছিলেন। নানারধপ পরিশ্রমে রাজরনারায়ণ বাবুর শ্থাঙ্থয ভঙ্গ হয়, 
শিরঃগীড়ার জন্ত তিনি ১৮৬৯ সালে কর্মত্যাগ করিয়া, পেব্সন গ্রহণ করেন। তদবধি 
তিনি অধিকাংশ সময়ই দেওঘরে কাটাইতেন। ১৯** সনের ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাজ- 
নারারণ বনু ৭৪ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া! পরলোক গমন করেন। 
তাহার রচিত “সেকাল ও একাল” *বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ” প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক 
বহুকাল তাহার কাত্তিস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। “সেকাল আর একাল* 
পুস্তকথানি একটি নিখু*ৎ চিত্র ; তাহা! বিদ্বেষবিহীন পরিহাস উদ্দ্ল। কালে উহ! বহমূলা 
ইতিহাসের সম্মান দাবী করিবে। রাজনারায়ণ বাবু অতি সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন, সামাজিক 
লভা সমিতিতে তীহার কথা গুনিবার জন্ত বহলোক উৎ্ক হুইতে্গ। তিনি এত বিষয়ের 
বাদ রাখিতেন ও স্বীয় কথিত বিষয় এরূপ পাপ্ডিত্য দ্বার! উদ্দ্ল করিয়! তুলিতেন যে, 


পর্ডিত শিবনাথ শান্রী মায় এই গ্রদঙ্গে লিখিয়াছেন। প্ছই দও কাছে বসিলেই মনে হইত 
লোকটি বিষ্তার জাহাজ।” ইহার শিরঃপীড়ার সংবাদ পাইয়া ভূক্ততোগী অক্ষয়কুমার ই্াকে 
লিখিয়া ছিলেন, "আপনি প্রান করিবেন, কলের জল পাঁন করিবেন, উ্1। ও সায়ংকালের 
বা সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু চালনা করিবেন, আর নিজ হইতে কোনমতেই 
মাথা ঘোরাইবেন না।” রাজনারায়ণ বাবুর বন্ধুবাংসগ্য সঘঘ্ধে তৎপুত্র যোগেস্্বাবু লিখিয়া- 
ছেন-প্মাঁমার পিডৃদেব অসাধারণ রূপে বন্ধুপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যত লোকের 
সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রায় তাহাদের সকলকেই ভিনি শ্মরণ রাঁধিয়াছিলেন। বৃদধাবস্থায় 
গরলোকগত বন্ধুগণের একটি তালিকা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহ! দেখিয়া তাহ, দিগকে 
স্মরণ করিতেন । কণিকাতায় অবস্থিতিকারে একদিন শুনিলেন। একজন বন্ধ চল্লিশ বসর 
পরে কলিকাতায় আদিগাছেন। অবিলঙ্বে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন) পূর্বব আলাপ 
পরিচয়ের কথা শ্মরণ করাই দিলেন; কিন্তু মে লোকটির সে নঞ্ল কথা কিছুই ন্মরণ 
হইল না পিতৃদেব তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কষুব্মমনে চলিয়া আসিলেন।” খু্টানদিগের 
সহিত রাজনারায়ণ বাবু বছদিন তর্ব্ুদ্ধ চাঁলাইয়াছিলেন।_“রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্যো- 
পাধ্যায় নোয়৷ এবং মোসেন্‌কে তাহার পূর্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করাতে রাজনারায়ণ বাবু 
পরিহাদের সহিত জিজ্ঞন! করিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন ও যাজ্দবন্ধকে তাঁহার 
পূর্বপুরুষের তালিকা হইতে থারিজ করি দিখেন কোন্‌ অপরাধে?” রাজনারায়ণ বাবু বালকের 
হায় সর ছিলেন) তাহার মত ধর্মপরায়ণ আদর্শ পুরুষ বঙ্গদেশে বিরল । 








স্বগীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 


১৮২৫ খুঃ অবের ২৫শে মার্চ তারিখে, হুগলী জেলার খানাকুল থানার অধীন নাণ্তিপাড়া 
গ্রামে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভূদেবের পিত। বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ পাণ্ডিত্যে ও 
চরিব্রগ্ুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন) পাত্ডিত্য, ও সদাচারশীলতার জন্ত এই বংশের চিরকাল 
প্রতিষ্ঠা ছিল। আট বৎসর বর:ক্রমকালে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তিন 
বৎসর পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, তথায় সর্ধবোচ্চ বিদ্ধা ও পুরস্কার লাভ করিয়া 
যশস্বী হন। এই সময়ে ইংরেজিশিক্ষার নবপ্রভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক সমাজ- 
স্কার ব্যপদেশে উচ্ছল ব্যবহার করিয়াছিলেন; ইংরেজিশিক্ষার় অতি উচস্থান অধিকার 
করিয়াও তৃদ্দেব মুখোপাধ্যায় কিন্তু সর্বতোভাবে সাচার পালন করিয়াছিলেন। এই 
সদাচারনিষ্ঠতা ও স্ুশীলতা তাহাকে ইংরেজগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর 
ংবাদে ব্যথিত হইয়া, বঙ্গের ভূতপূর্র্ব সিবিলিয়ান-স্কুল-ইন্স্পেক্টর হজ সন প্রাট বলিয়াছিলেন, 
“আমি ভুদেবের সমুন্নত গৌরদেহ এখনও ধেন আমার সম্মুথে দেখিতে পাইতেছি। তাহার 
শুভ্র পরিচ্ছদ ও সুন্দর মৃত্তি এখনও যেন মামার সম্মুখে বিরাজিত। তৃদেব সর্বদাই গম্ভীর 
এবং স্ুচিস্তাপূর্ণ কথোপকথন করিতেন,__উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর এই চিস্তাথীলতাই বিশেষত্ব।* 
সার চালস্‌ ইলিঙ্লট, সার এল ফ্রেড ক্রফট, লার রোপার লেখব্রিজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ প্রকাশ্তভাবে ভূদেব সব্ন্ধে যে সকল মন্তব্য-গ্রচার করিয়াছেন, তাহাও একান্ত 
ধাব্যগুক। ১৮৫৬ খুঃ অন্দে ভুদেব হুগলী নর্মাল ্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। 
তিনি ১৮৫২ খুঃ অন্দে গ্যাসিষ্টান্ট ইন্স্পেক্টারের পদে এবং ১৮৬৩ অব এডিশনাল ইন্ম্পেক্টার- 
পদে অধিষ্ঠান করেন। ১৮৬৯ খুঃ অবে ইনি পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষাসন্বন্ধ 
অনুসন্ধান ও কর্তব্যনির্দেশ করিতে নিধুক্ত হন। গবর্ণমেন্টও এতৎসন্বন্ধে তাহার মন্তব্যই 
কার্যে পরিণত করেন ১৮৬৭ খুঃ অবে ইনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হন এবং 
শেষে ১৫০০ টাঁকা বেতনে, ইন্ল্পেক্টার-পদে কাধ্য শেষ করেন। ১৮৭৭খুঃ অন্দে ভূদেব 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সি, আই, ই উপাধিক্ধপ সম্মান-ভূষণে ভূষিত হন। বিহার অঞ্চলের আদালত- 
সমূহে পার্শী অক্ষরের পরিবর্তে নাগরীর প্রবর্তন, তূদেব মুখোপাধ্যাক্স মহাশয়ের প্রস্তাব 
অনুসারে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ১৮৮২ খুঃ অকধে ইনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য হন এবং ১৮৮৩ খুঃঅবে সরকারী কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কাশীধামে 
যাইয়া ইনি বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯ খৃঃ অবে বেদাস্ত চর্চার পুনকুদ্দীপনকল্পে 
চাচড়ায় একটি চতুপ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪খু: অফের ৬ই জানুয়ারী তিনি *বিশ্বনাথ- 
ফণ্ডে ২৬০*** টাক! দান করেন। তাহার পিতৃদেবের নামে খী চতুষ্পাঠীও «বিশ্বনাথ 
চতুষ্পাঠী” বলিয়া পরিচিত হয়। আজীবন ক্লান্ত পরিশ্রমপূর্্বক সরকারী কর্থে থাকিয়া! 
এবং নানারপ গ্রন্থ প্রচার করিয়া, ইনি মিতব/য়িতা-গুণে যে অর্থের সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 


সন্তান বর্তমান থাক সঞ্ধেও, তাহার অধিকাংশই জাতীয় শিক্ষার উত্নতিকনে প্রদান করিয়া 
তিনি যে দৃটাস্ত দেখাইয়। গিয়াছেন, তাহ প্রকৃত ব্রাহ্মণেচিত ও জগতের আদশশ্থানীয়। 
বিশ্বনাথ ফণ্ডের অন্তত কবিরাজী ও হোমিওগাথির ছুইটা ডিষ্পেম্সারী আছে;-_তাহাতে 
বিনামূল্যে ওষধ বিতরিত হইয়া থাকে; কবিরাজ ও ডাক্তারের চিকিৎসায় গ্রভৃত পরোগকার 
সিদ্ধ হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে ভুদেবের অনেক কীর্তি বিস্মমান। তত্রচিত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, পীতি- 
হাসিক উপন্যাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, বাঞগলার প্রাচীন ইতিহাস, পুষ্পাঞ্চলী, রোম ও শ্রীদের 
ইতিহাস প্রভৃতি অনেক পুস্তক সবিশেষ উল্লেথযোগ্য। কিন্তু হার পারিবারিক প্রবন্ধ 
সামা্িক প্রবন্ধ এবং আচার প্রবন্ধ গ্রতৃতি পুন্তকে যে গভীর চিন্তাশীলতা ও অন্ত্টির পরিচয় 
আছে, বাঙ্গালীর কোন গ্রন্থে দেরূপ নাই। ভূতপূর্ব ছোটলাট দার চাঁলস ইলিয়ট সামাজিক" 
্রবনধ মনবন্ধে বলিয্নাছিলেন_-“ভারতীয় আধুনিক কোন পুস্তকেই এরূপ গভীর দৃষ্টি ও পাপ্ডি- 
ত্যের পরিচয় নাই। প্রাচীন ব্রাহ্মণ হৃদয়ে গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণে যে অপূর্ব ফল 
উৎপর হইতে পাঁরে_-এই পুস্তক তাহার দৃষ্টান্ত স্থানীয়" ভূদেব ১৮৯৬ খু: অবের ১৬ই মে 
তারিখে ৭* বর বয়ংক্রমে ইহলোক হইতে অবস্ৃত হইজাছেন। কিন্তু তিনি যশঃশরীরে 
অমর হইয়া! আছেন। 





বঙ্গগৌরয 


স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামী । 


১৮৩০ খুষ্টান্দে কলিকাতাঁর সন্রান্ত কাযস্থ কুলে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন । বিবেকা- 
নন্দস্বামী গুরুদত্ত নাম। ইহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি 
কলিকাতার জেনেরেল এসেব্রি নামক কলেজ হইতে বি, এ, উপাধি লাভ করেন। কলেজে 
অধ্যয়ন কালেই সমবয়স্ক সহপাঠীরা ইহার বাগ্ীতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইনি কলেজে 
প্রায়ই সহপাঠীপিগকে লইয়া আলোচনা-সমিতি গঠন করিতেন এবং তথায় হৃদয়গ্রাহিণী 
ভাষায় বন্তৃত1 করিতেন। এই সময়ে তিনি ত্রাঙ্গসমাজেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়! তথাকার 
কার্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। কিন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার 
পরই তাহার জীবনে এক নুতন অধ্যায় আরস্ত হয়। প্রথমতঃ দ্বিধাযুক্ত চিত্তে নবযুব্ধ 
পরমহংস দেবের উপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে অচিরাৎ বামকৃষ্ণের পদে 
আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছিল। পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের গ্রভাবে যুবক নরেনত্রের প্রতিভা 
অসামান্ বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই প্রভাবে তাহার বাগ্মিত। ক্ষ,রিত হয়। তিনি গুরুদত্ত 
বিবেকানন্দ নাম ধারণ করিয়। সন্যাস জীবন অঙ্গীকার করেন। ১৮৯৩ খুষ্টাবকে ইনি রাঁম- 
নদের রাজ! কর্তৃক হিন্দুধ্ের গ্রাতিনিধি শ্বূপ আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো! নগরের 
ধদ্ম মহাসভায় প্রেরিত হন। তথায় তাহার বেদাস্ত সম্বন্ধীয় উচ্চ ধর্ম্মতত্বের ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবর্শ 
মোহিত হইয়া! যায় । আমেরিকাবানীর। তাহাকে যে সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
অন্য কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, 
সেইখানেও তাহার ধর্মব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা ও আদর হইয়াছিল। তাহার ভারতবর্ষে 
ফিরিয়া আপিবার সময় কয়েকজন ইংরেজ ও আমেরিকাঁবাসী শিষ্যরূপে তীহার সঙ্গে আগমন 
করেন। ইহাদের মধ্যে মিস মারগেরেট নোবলের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । ইনি 
অতি শিক্ষিত প্রতিভাশালিনী মহিলা । বিবেকানন্দ ইহাকে নিবেদিতা নাম প্রদান করেন 
এবং তিনি এখন সেই নামে ভারতের সর্বত্র স্থপরিচিতা। ১৮৯৯ থ্ষ্টান্দে বিবেকানন্দ 
পুনরায় ধর্ম প্রচারার্থে ইলগড ও আমেরিকা পর্যটন করিয়া আসেন; এই সময় তিনি 
আমেরিক! সেনফ্রেনপিস্কো নগরে বেদাস্তবাঁদীদের একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
আশ্রম তাহার শিষ্যমগুলীর প্রযত্বে আমেরিকাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । বিবেকা- 
নন্দের আমেরিকাবাপী শিষ্য সম্প্রদায়ের অর্থে দক্ষিণেশ্বরের "পর তীরস্থিত বেলুড় নামক 
স্থানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ুবৃহৎ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯** খ্ষ্টান্সে বিবেকানন্দ 
ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বেলুড় মঠে ইনি বহুমুত্র রোগে 
প্রীণত্যাগ করেন। বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থাবলী এবং বক্তৃতা সমূহ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাহার অসামান্ত মনশ্বিতার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন যে বিষয়নিস্পৃহ যোগীকে ফুরোপ- 


বাসীদের পক্ষে উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, বিবেকাননের সাহদিক উক্তি ও ভক্তির 
প্রবলতায় গেই পরমহংস দেবকে তাহাদের অনেকে নমন্ত বলিয়া পৃ! করিয়াছেন, ইহা 
অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। বিবেকননের নিকট সমন্তবৃত্বাস্ত অবগত হয়! সুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
্যান্কমূলর পরমহংস দেবের জীবনী প্রণয়ন করিযাছেন। ভারতবর্ষের প্রন্কৃত বৈভব, এবং 
ইহার বর্তমান অবস্থা ও পরিণাম সম্ব্ধে বিবেকানন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে ভীহার অসামান্ত চিন্তাশকতি ও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় গ্াপ্ত হওয়া যায়। আধুনিক 
সময়ে ইহার তুল্য ব্যাক্ত অতি অল্পই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 





বঙজগৌরব 


প্যারীষ্ঠাদ মিত্র । 

প্যারীচাদ ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা রামনারায়ণ 
মিআ রাজা রামমোহন রায়ের প্রিষ্ সুহৃৎ ছিলেন। বাল্যে প্যারীচাদ বাঙ্গাল! ও পার্শা 
ভাষা শিক্ষা করেন। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াও অচিরে 
হংরেক্ী সাহিত্যে বিশেষ বু[ৎ্পত্তি লাভ করেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের প্রতি ইহার চিরকালই 
উপেক্ষা ছিল। ইনি ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিক্না সুপ্রিম কোর্টের জজ গ্রাণ্ট সাহেবের 
প্রদত্ত পুরস্কার লা করেন এবং ইংরেজী লিখিবার শক্তির জন্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠাভাজন হন। 
প্যারীচাদ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধারণের হিতকর নান! কার্য্যে অক্লান্ত ভাবে যোগদান 
করেন। প্রথম পুলিলকমিসনে তাহার প্রদত্ব নির্ভীক সাক্ষ্য--তৎসময়ে বিশেষ প্রশংসিত 
হইয়াছিল। প্যারীচণদ বেধুন সোসাইটির সেক্রেটারী, কলিকাতাস্থ জীবক্লেশ-নিবারিণী 
সভার সদস্ঠ, সায়েন্স এসোসিয়েসনের এসিষ্টাপ্ট সেক্রেটারী, ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 
সনের সদন্ত প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নানাভাবে দেশের জন্ত পরিশ্রম করিয়1 গিয়াছেন। 
পূর্বোক্ত জীবক্লেশ-নিবারিণী সভায় তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অৰে প্যারীচ্ঠাদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্ত হইয়া ১৮৭০ থৃঃ অব 
পর্য্যস্ত সভায় কাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ ও উপাদেয় প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। তাহার রচিত ডেভিড্‌ সাহেবের জীবনচরিতে, অতি সুন্দর ইংরেজীতে 
তৎকাঁলের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। উহাতে ডিরোজিও ও তাহার ছাত্রগণের 
বৃত্তান্ত অতি কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে । “কলিকাতা রিভিউ” পক্জিকায় ইহার বিবিধ 
সারগর্ভ ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে জমিদার ও প্রজাস্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 
বিলাতে হাউস অব কমন্ন সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গাল! ভাষাতে ইহার কাস্তি 

উল্লেখ যোগ্য । প্রথমতঃ তিনি “মাসিক পত্রিকা” নামক একখানি বাঙ্গল! পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। তৎপরে “অভেন্রী,” “যৎকিঞ্চিৎ৮ “আধ্যাত্মিক,” প্রামারঞ্জিকা” “রম্তামজী 

কাওসাজীর জীবনচরিত” “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়” প্রভৃতি বিবিধ 

পুস্তক ও পুস্তিকা দ্বারা তিনি বলভাষায় এক নবধুগের স্ত্রপাত করেন ; কথিত চলিত 

ভাষাকে তিনি উপেক্ষা না করিয়! ভদ্্রসাহিত্যে তাহার স্থান দান করিয়াছেন। তদ্রচিত 

“আলালের ঘরের দুলাল” - ব্গভাষার ইতিহাসে একটি ন্মরণীয় পথ চিন্তিত করিতেছে, 

এতৎসন্বন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিক্সাছেন_-“ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক তৎপরে কেহ প্রণীত 
করিয়া থাকিতে পারেন, অথব| ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের 
ছুলালের দ্বার! বাঙ্গল! সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্ত কোন বাঙ্গল৷ গ্রন্থের দ্বারা 

সেক্পপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।” আলালের ঘরের ছুলাল বাঙ্গল৷ 

ভাষায় একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেয়। সংস্কত পদ সম্বলিত সংঘত ভাষায় প্রচলিত দেশজ 


শবের সংযোগ হইলে, ভাষা কিরূপ সরল মধুর ও সজীব হয়, তাহা আলালের ছুলালের 
কল্যাণেই আধুনিক পাঠক দেখিতে পাইতেছেন। একজন সাহেব আলালের ঘরের ছুলালের 
ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন এবং কয়েকজন ইংরেজ সমালোচক ইহার অতি উচ্চস্থান 
নির্দেশ করিয়াছেন। পত্বী-বিয়োগের পরে প্যারীচাদ প্রেততত্বের আলোচনায় মন দিয়া- 
ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচীদ মিন্ পরলোক গমন করেন। 














বঙ্গগৌরব 


ত্ব্গীয় মহেক্্রলাল সরকার 


ডাক্তার মহেম্্রলাল সরকার হাবড়া জেলার অধীন পাইকপাড়া নামক গ্রামে ১৮৩৩ থৃষ্টান্ের 
২রা নবেম্বর তারিখে অন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরদাস মাষ্টারের, পাঠশালায় প্রথম 
বর্ণপরিচয্ পাঠ করিয়া পরে ৭ম বর্ষ বয়সে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব 
হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে এই কলেজ বর্তমান প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পরিণত হুইলে মহেস্ত্রলাল পাঁচ বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৪ খৃঃ 
অবে ইনি মেভিকাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি ছান্রজীবনেই বৈজ্ঞানিক-বিদ্ভায় এরূপ 
পারদশিতার পরিচয় প্রদান করেন, ঘে অধ্যাপক আর্চার ইহাকে, সহপাঠী ছাত্বৃন্দের 
জন্য, দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি বক্ত.তা করিতে বলেন। ১৮৬০ খৃঃ অন্দে ইনি 
মেডিকাল কলেজের শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইনি সকল বিভাগেই 
উচ্চতম স্থান অধিকাঁর করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি মেডেল ও বৃত্তি ত্বারা পুরদ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬৩ খুঃ অবে বিশেষ সম্মানের সহিত ইনি এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের কলিকাতাস্থ শাখায় 
যোগ দান করেন এবং প্রথম যে বক্তুতা করেন তাহাতে হোমিওপ্যাথিকে হাতুড়ে শিক্ষা 
বলিয়া! যথেষ্ট নিন্দা করেন। তিন বৎসর কাল তিনি এই সভার সম্পাদকের কার্য সম্পাদন 
-করেন এবং তৎপর ইহার সহকারি সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ক্রমে তাহার 
চিত হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার কথাবার্তায় ও প্রবন্ধাদিতে 
এলোপ্যাথির প্রতি তাহার অন্রাগের অভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল । ১৮৬৭ সম্বন্ধে 
তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথির সমর্থন করেন। পরবর্তী বৎসরে স্বতন্ত্র চিকিৎসা 
বিষয়ক পত্র প্রচার করিয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে স্বীয় অন্থরাগ, অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের 
তত্ব প্রচার করিতে আরস্ত করিলেন। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তখনও লোকের মনে তাদশ 
আস্থা ছিল না। ডাক্তীর সরকাঁর এলোপ্যাথি সম্বন্ধে প্রকাশা ভাবে বিরাগ ঘোষণা করিলে, 
তাহার চিকিৎসা-ঘটিত পসার প্রতিপত্তি একবারে লুণ্ড হইবার উপক্রম করিল। তিনি যে 
প্রচুর প্রতিপত্তি ও চিকিৎসাথ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল। 
এই স্থুনিশ্মিত সুপ্রতিষ্ঠিত ভাগোর ভিত্তি স্বহুস্তে চূর্ণ করিয়া তিনি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ 
পথের যাত্রী হইলেন।- কিন্তু ডাক্তার সরকারের মত লোক পৃথিবীতে অর্থের অর্জজনকেই 
জীবনের মুখ্য উদ্দেস্ত বলিয়া কখনই গন্ত করেন না। তিনি দৃঢ় হস্তে হোমিওপ্যাথিকে 
ধরিয়া ছিলেন, এই জন্য বঙ্গদেশে আজ কাল ইহা এক্্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । . 
আমেরিকার ও ইংলগ্ডের বড় বড় ডাক্তারদের নিকট মহেন্ত্রলালের নাম শীত্তই সুপরিচিত 


হইয়্াছিল। তিনি হোমিগপ্যাথি সম্বন্ধে নান! তত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ 
খৃঃ অবে ইনি ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্গলের পৃষ্ঠপোষকতায় “বিজ্ঞান সভার” প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সভায় বড়লাট, ছোটলাট, হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারগতিগণ সর্বদা! 
উপস্থিত হইতেন। ডাক্তার সরকার একজন প্রসিদ্ধ বাগী ছিলেন, তাহার সারগ্ড 
বতুতা গুনিয়া বড় বড় ইংরাকজগণ মুগ্ধ হটয়াছিলেন। ১৮৯৮ ধুষ্টাবে -কলিকাতা ইউনি 
তারসিট ইহাকে "ডাক্তার অব ল” উপাধি প্রদান করেন। ইহার বছপূর্বে মহেন্্রলাল 
ইউনিতারমিটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বৃকাল সিিকেটের সান্ত 
ছিলেন এবং অনেক সময়ে সভাপতির কার্ধ্য করিয়াছেন। ১৮৮৭ ধৃঃ অবে মহেত্রাল 
কলিকাতার শেরিফের পদে গ্রতিঠিত হন। এ বৎসর তিনি ছোটলাটের সভার সদস্তপদে 
অভিষিজ হইয়াছিরেন। ১৮৮৩ ধৃঃ অবে ইনি গবর্ণমন্ট হইতে সি, আই, ই, উপাধি লাভ 
করেন। মহেন্লাল অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন, তিনি নানানপ বাধা বিদ্ব অতিক্রম 
করিয়া প্রতিতাবলে বঙ্গদেশে প্রতিপত্িতে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি 
ঈশ্বরচন্ বিগ্রামাগর, রামতন্ু লাহিড়ী প্রভৃতি মহোদয়গণের সঙ্গে অন্তিম সৌহার্দ্যবন্ধনে 
আবদ্ধ ছিলেন। ধর্ণ বিশ্বাস সম্বন্ধে ইনি একেশ্বরবাদী ছিলেন) এবং যদিও রামরুষচ 
পরমহংঘের কোন অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিশ্বীস করিতেন না, তথাপি পরম হংসের 
প্রতি তাহার ভক্তির অভাব ছিল না। ১৯০৩ ধৃঃ অন্ধ মহেন্্রণালের মৃত্যু হয়। 








স্বীয় আবছুল লতিফ 


আবছুল লতিফ. ১৮২৮ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গের অন্তঃপাতী ফরিদপুর জেলার অতি 
সন্ত্ান্ত মুললমানবংশে জন্মগ্রহণ করেন । আবছুল লতিফের পিত1 কলিকাতার সদর দেওয়ানীর 
উক্কীল ছিলেন। ইহার দিপুরুষে? তুরুক্ষের বাগদাদ নগরে বসবাস করিতেন । কর্মসথাত্র 
পূর্বপুরুষদিগের এক জন এ দেশে আসিয়া, ফরিদপুরে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন 
আবছুল লতিফ ক্সিকাতা-মাদ্রাশীয় অধ্যয়ন করেন এবং তথায় ইংরেজি ও পারস্ত ভাষায় 
অসাধারণ অধিকাঁর-লাভ করিয়া, সিনিয়র বৃত্তি উপভোগ করেন। ১৮৪৬ খুষ্টাকে ইনি 
শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন । কিন্ত তিন বৎসর পরে ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের প্রথম লেপ্টনান্ট 
গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হেলিডে ইহাকে ডেপুটি মাজিষ্টর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাস্থানে 
অপাধারণ যোগ্যতা দেখাইয়া, ইনি শিষ্পালদহের ফৌজদারী আদালতে অভিষিক্ত হন। 
মহকুমার সর্বোচ্চ পদে নুখ্যাতিলাভ করিয়া, ইনি কয়েকবার কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে 
নিযুক্ত হন। ডেপুটি-পদে ইনি নানা সময়ে নানারূপ সুক্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়া, যে সকল 
মোকদম।র জটিলরহস্ত ভেদ করিয়াছিলেন, তত্ঘ্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। 
একটা দৃষ্টান্তেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন) তুরুষ্কাদি-দেশীয় জগদ্ধিখ্যাত কাজীর! যে উপায়ে 
জটিল মোকদ্দমায় সত্যনিক্ষাষণ করিতেন» আমাদের আবছুল লতিফও প্রায় সেইরূপ উপায়ে 
কার্যসিদ্ধি করিতেন। প্রবাদ আছে, একবার একটা গুরুতর অপরাধের আসামীদিগকে 
কোনরূপে একবারে বাঁধ্য করিতে ন! পারিয়া, তিনি নিজের এক বিশ্বস্ত পুলিশ-কর্মচারীকে 
মড়। সাজাইয়া, রাত্রিষোগে এ মৃতদেহের বহন-ভার ৪ চারি জন আসামীর স্বদ্ধে স্থম্ত করিয়।, 
তাহাদিগকে গোরস্থানের দিকে পাঠান। মুসলমীনের শব বহিতে হইল বলিয়া, হিন্দু 
আসামীরা ভয়ঙ্কর মনঃকণ্টে কাতর হইয়া, পথিমধ্যে আপনাদের অপরাধ উপলক্ষে অবাঁধে 
আঁলেচন| ও অন্গতাপ-করিতে থাকে । শবরূপী পুলিশকর্মচারী সমস্তই কর্ণগোঁচর করেন। 
পরদিন আসামীরা প্র সজীব শবের সাক্ষ্যে ও জেরায় অপরাধ ন্বীকার করিতে বাধ্য হয়, এবং 
তৎকালীন আইন অন্দরে অপরাধীর! দণ্ডিত হয়। আবদুল লতিফ ছোট লাটের ব্যবস্থাপক- 
সভায় অনেক দিনাবধি সদন্তের কার্ধ্য করেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ সাল পর্য্যস্ত ইনি 
আয়কর-সন্বস্বীয় কমিশনের একজন সদস্ত ভইম্লা ছিলেন। ১৮৬৯ খুষ্টাব্দে আবছুল লতিফ, 
কলিকাতা এবং হুগলীর মাদ্রাশী-কলেজের অবস্থাপরিদর্শনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
এই কার্য সুসম্পন্ন করিয়া গবর্ণমেন্টের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিপি- 
পালিটির সদন্তরূপেও ইনি বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়্াছিলেন। ১৮৬৩ খুষ্টান্ে ইনি 
"্মুললমান লিটারারি সোসাইটীর” স্থাপন করিয়া, আজীবন তাহার সেক্রেটারী-পদে থাকিয়া 
যশস্বী হইয়াছিলেন। এসিক্লাটিক সোসাইটি, ভি্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি নানাবিধ 
সতাসমিতিরই ইনি প্রধান সত্য ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তদানীস্তন বডলাট লর্ড লরেন্স 


সুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিষ্তার-পক্ষে ইহার নানারূপ অনুষ্ঠান দেখিয়। প্রীত হন, এবং 
ইহাকে একটি নুবর্ণপদক ও এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিক1 উপহার দিয়া আপ্যাযিত 
করেন। ১৮৮০ থুষ্টান্ে ইনি প্নবাব* উপাধি) ১৮৮৩ খৃষ্টাকে সি, আই, ই এবং ১৮৮৭ 
খষ্টাবে “নবাব বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ থুষ্টান্ধে ইহার মৃত্যু হয়। ইন্টার ধারণা 
ছিল, যদি মুললমানের নব্যসম্প্রদায় গাণপণে পাশ্চাত্য বিস্তার অঙ্জন না করেন, তবে 
হিন্দুদিগেক্ন সঙ্গে কখনই সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না। নবাব আবছুল লতিফ. বাচাদুর, 
মিষ্টভাষী। পরোপকারী এবং মুসলমান-সমাজের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। ইনি 
জাতিতর্ণনির্কিশেষে বদ্ধুবাৎসল্যের পরিচয় দিতেন। হিন্দু-বন্ধুগণের উৎসবে ব্যসনে উপস্থিত 
থাকিয়া, প্রক্কৃত বন্ধুত্বের কাধ্য করিতেন। পয়ের বিবাদ মিটাইবার জন্ত ইনি নিরস্তর ব্যস্ত 
থাকিতেন। কেবল ইইারই মধ্যস্থতাগুণে অনেক গণ্য মান্ত ধনিৰংশ উচ্ছেদ অবসাদ হইতে 
রক্ষা পাইয়াছে। নবাব বাহাছবরের মত মধুরভাষী নিরহঙ্কার এবং সামাঞ্ধিক লোক আমরা 
অল্পই দেখিতে পাই। 





ত্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র | 


যমুনা! নদীর তীরস্থ চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালের চৈত্রমাসে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন 

তাহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন,_দীনবন্ধু কোনরূপে পাঠশালায় সামান্য লিখিতে পড়িতে 
শিখিয়াই জমিদার সরকারে ৮২ টাকা বেতনের একটি কর্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হুন। 
কিন্তু তাহার লেখাপড়ার প্রতি মত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ পিতার অনিচ্ছা সত্বেও তিনি 
কম্ম পরিত্যাগ পুর্বক কলিকাতায় উপস্থিত হন; তখন তাহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর মাত্র। 
কলিকাতার আসিয়া তিনি তাহার পিতৃব্যের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এখানে তাহাকে 
প্রীয়ই নিজের রান্না করিরাঁ খাইতে হইত। নানা প্রকার অশ্নবধ! সত্বেও তিনি লং সাহেবের 
স্ুলে ভন্তি হইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি আর একটি কৌতুকাবহ 
কাণ্ড করিয়া বসেন,__দীনবন্ধুর নাম ছিল গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র, শৈশবে বালকগণ তাঁহাকে 
গিন্ধ' গন্ধ” বলিয়া ভাকিত, কেহবা বিদ্রপচ্ছলে থু! গন্ধ!” গ্রভৃতি বলিয়! তাহাকে রাগাইতে 
চেষ্টা করিত ) গন্ধর্বনারায়ণ মনে মনে স্বীয় পিভূদত নামটির উপর ভারি চটিয়! গিক্লাছিলেন ; 
সুতরাং লং সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইব!র সময় নাম লিখাইতে যাইয়া আপনাকে “দীনবন্ধু মি 
বলিয়! পরিচয় দিলেন, 'এ নাম ভাহাকে কেহ দেয় নাই, এই নামকরণ ম্বয়ংই করিয়াছিলেন। 
লং সাহেবের স্কুলেই তাহার ইংরাজীর হাতে খড়ি, তখন কে জানিত এই পাড়াগেয়ে 
বালকটি কালে নীল দর্পণের মত নাটক রচনা করিয়া! ফেলিবেন, এবং শ্বয়ং লং.সাহেব তাহার 
অনুবাদ করিয়া জেলে যাইবেন ! লংসাহেবের স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি অপর একটি 
ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ লা করেন, এবং তথা হইতে জুনিয়র স্কলারসিপ পাইয়া তিনি হিন্দু 
কলেজে পড়াশুনা করেন, তথায় সিনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়৷ সম্মানের সহিত পাঠ সাঙ্গ 
করেন। পড়িবার সময় এবং উত্তর কালে তাহার অপূর্ব একাগ্রতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা 
গিয়াছে । তিনি যখন পাঠ বাঁ রচন! কার্যে নিবিষ্ট থাকিতেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক গোলমাল, 
কি কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহা গুনিতে পাইতেন না ;- অধ্যয়ন দ্বার! তিনি একরূপ 
যোগ সাধন করিতেন। পাঠ সাঙ্গের পর দীনবন্ধু ডাক বিভাগে কর্ণ গ্রহণ করেন, কর্মক্ষেত্রে 
তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, এজন্য অতি শীঘ্র শীপ্র তিনি উন্নতির সোঁপানে আরোহণ 
করিয়া, উক্ত বিভাগের সমুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লুসাই যুদ্ধে তিনি ডাকের ব্যবস্থার 
জন্য প্রেরিত হুইয়1 দক্ষতার সহিত কর্তব্য সমাধান করিয়া! ছিলেন। এজন্য সরকার বাহাদুর 
তাহাকে রায় বাহাছর উপাধি প্রদান করেন। হিন্ুকলেজে পড়িবার সময় দীনবন্ধ গপ্তকবি- 
সম্পাদিত প্প্রভাকরে” কবিতা লিখিতেন, বাল্যকাল হইতেই তাহার বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ 
অনুরাগ ছিল, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক্রিয়া এই অনুরাগ বিশেষরূপে বর্ধিত হইয়াছিল। 
“নীল দর্পনই” তাহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই নাটকের প্রভাবে নীল করগণের অত্যাচারের 
অবসান হয় এবং এদেশে উবিলাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ্য়, পুতরাং সাময়িক প্রভাবের 


হিসাবে নাটকখানি শ্রেষ্ঠতম ফললাভে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সাহিত্িক নৈপুণাও 
প্রথম শ্রেণীর) ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে নাঁ। যে, বঙ্গভাষায় নীল দর্গণের ন্যায় উৎকৃষ্ট 
নাটক আর একখাঁনিও নাই। নীল-দর্পণের পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্থিনী” পবিয়ে পাগলা 
বুড়ো” প্দধবার একাদশী,” "লীলাবতী,* দুরধুনী কাবা,” "জামাই বারিক,” গ্ৰাদশ কবিতা)” 
"কমলে কামিনী” প্রস্তুতি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্রগণ তাহার 
রচিত ছোট ছোট অনেক কবিতা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাহার 
বাল্য রচনা ও গ্রভাকরে প্রথম গ্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর পরিহাস রমিকতা! 
উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু তাহার হৃদয়ে পরছুঃখে যে গভীর সহানুভূতি রেখা পড়িত, নীলদর্পণ তাহার 
নিদর্শন ও কাত্তিনত্তস্বরূপ। তাহার রচিত অন্ভান্ত নাটকেও পরিহাসের অন্তরালে দেশের 
কুনীতির প্রতি অমিশ্র বগা ও দেশীয় লোকের কষ্টে আস্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান। দীনবন্ধু 
বাবু যে আসরে কথা বলিতেন, সেখানে হান্তরসের প্রঅবণ বহিত। তিনি এরূপ উদার ও 
পরিহাসপ্রিয় ছিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে অপরিচিত ভদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়৷ পরের জন্য 
বিস্তৃত আসনে উপেবেশন পূর্বক আহাধ্য চাঁহিয়। থাইতেন। বন্ধিমবাবুকে তিনি নবীন তপস্থিনী 
উৎমর্গ করেন। বন্কিমবাঁ মুণালিনী তত্নামে উৎসর্গ করিয়! সেই খণ শোধ দিতে চেষ্টা করেন, 
কিন্তু দীনবন্ধুর অকৃত্রিম বদ্ুতার খণ যে কিছুতেই পরিশোধনীয় নহে আনন্দমঠের ভুমিকায় 
তাহা বঙ্কিমবাবু আভাসে বুঝাইয়াছেন। মৃত্যুকালেও দীনবন্ধু হাস্ত প্রিয়তা যায় নাই, 
বন্ধিমবাবু দেখিতে আদিলে বলিলেন,__"দেখলি ফোড়া এবার আমার গায়ে ধরিয়াছে।” 
১৮৭৩ খঃ অবের ১লা নবেম্বর দীনবন্ধু হবর্গারোহণ করেন। 











বশ্তগৌর্ব 


হ্্গীর বস্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


১৮৩৬ খৃষ্টানদের ২৭শে জুন জেলা চব্বিখশপরগণার অন্তর্গত কাটালপান্ড। গ্রামে বাক 
বঙ্ষিমচন্দ্র চক্টোপাধার জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্গিমচন্দের জন্মে কেবল কীটালপাড়। নহে, 
চব্বিশপরগণা জেল! মাত্র নহে, সমগ্য বঙ্গভূমি ধন্য হইয়া-ছ। বঙ্ষিমচন্দ্র যাদবচন্্র চট্টো- 
পাধ্যায়ের ভৃতীর পুত্র। যাদবচন্দ্র বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলের একজন খ্যাত- 
নামা ডেপুটী ছিলেন। শৈশবেই তাহার প্রতিভার বিকাশ দ্রেখিযা সকলে 
পুলকিত ও বিস্মিত হইর়াছিণ | মেবিনীপুরে বঙ্কিনচন্দ্রের ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ, সেখ।নে 
সাঙ্ার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে পি'নয়ার বুত্তি 
পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তর্ণ হন। হুমপী কলেজে অধারন কালে তিনি চতুষ্পাঠীর 
লংস্কত অধাপকের দিকউ চাঁর বৎসর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ককেন। তাহার এই শিক্ষা 
কেবল বঙ্গ সাহার নহে, বগদেশের ও বাঙ্গালিসান্তির পক্ষে কলাণকর হুইগাছে। 
তাহার দর্্রতব, কুষ্চচণ্রর ও গীতা বাঙ্গালীর চিষ্তাশীলতা মীমাংসা ও তবনিরূপণ শির 
বিরাট শয়স্তস্ভ। গিনার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্ছিমচজ্জ বু বিভিন্ন বিষয়ে। 
অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিষাছিলেন ফে,প্রগাঢ পণ্ডিতগণের পক্ষেও তাহা শ্রাঘার বিষয় । পিনি- 
যার বৃত্তি পরাক্ষা় উত্তীর্ণ হইয়া বক্চিমচন্ত্র মাইন বিগ্ভ। শিক্ষা করিতে কলিকাতায় মাসেন। 
প্রেপিডেম্সি কলেজে যখন তিনি আইন শিক্ষ। করেন, লেই সময় বি, এ পরীক্ষা! গ্রহণের 'প্রথা 
বিশ্ববিদ্থালয়ে প্রবন্তিত হইল) তিনি ছুই মাসের চেষ্টায় বি, এ পরীক্ষায় মসম্মানে উ্তীর্ 
হইলেন । বনদেশের মধো বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বি, এ, উপ।ধিধারী। বঞ্ষিণচন্দ্র অনেক বিষয়েই 
প্রথম | তিনি যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহাই প্রথম ও প্রধানত্বীন অধিকার করিয়াছে। 
গণিতেও বদ্গিমচান্ত্রের অপাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্কিমচান্্রের অপুর্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া 
লে সময়ের ছোটলাট হাপিডে সাহেব তাহাকে আাদর করিয়া ভাকিয়! ভেপুটা ম্যাজিষ্টেটেক 
পদে নিধুক্ত করেন। ডেপুটী স্যাজিষ্রেটের পদ গ্রচ্ণ করার আর তাহার আইন পরীক্ষ| 
দেওয়া হয় নাই; তখন তাহার বয়স একুশ বংসর মাত্র। ডেপুটীগিরি বন্ধিমচন্্রের জীবনের 
পক্ষে অভিশাপ শ্বরূপ হইয়ান্িল--একথা মুক্তকণ্ঠে বল' যায়। কঠোর হাকিমী পরিশ্রমের 
পর তিনি যে টুকু অবলর পাইতেন, তাহা! মাতৃভাষার সেবাতেই ব্যরিত হইত। তাহার 
স্থমধুর অণসরটুকু মাতৃভাষার সেবায় ব্যয় করিয়া তিনি আমাদের অন্ত কি অমূল্য রুই 
রাখি গিক়্াছেন। _মামাদের আক্ষেপ হয়, তাহার অবসর কাল অপেক্ষা্ৃত দীর্ঘ হইল 
না কেন? বঙ্গভাষার প্রধান লেখকেরা প্রথমে ইংরাজী ভাষাতেই দেবী বীণাপাণির উদ্বোধন 
আবস্ত করিতেন। মাইকেল মধুস্থদন গৌডজনব।সীর জন্য মধুডক্র রচনার কনে পো 
ইত্রাদী ভাষার «ক্যাপ্টিভ লেডি? শিশিয়াছিবেন। বকিমতন্ত্রও হিগ্ডিয়ান ফে্ড নামক 


পণিবাঁয় ৭[২০৮701208 1ি' লিখিয়াছিলেন। কিন্ত শীত্রই ঠিনি মাতৃভাষার 
সেবায় মন দিলেন। বঞ্চিমন্ত্র শুভক্ষণে বঙ্গভাষায় উপন্তাস রচনা আরস্ত করিলেনঃ 
এখানেও ভিনি গরথম ও গ্রধান । বঙ্গদর্শনে বঙ্গিমচন্ত্র বাঙ্গাল! মাদিকের আদর্শ স্ষ্টি করেনঃ 
ছুর্গেশনন্দিনীতে তিনি বাঙ্গালা উপন্াসের আদর্শ পাঠকগণের সম্মুখে প্রকটিত করেন। 
১৮৬২ অন্দে হুগেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৮৭২ অর্ে বলদর্শনের প্রথম প্রকাঁশ। 
দেবীচৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে প্রক]শিত হইতে হইতে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদর্শন জাহাজ 
বানচাল হইলে গ্রচার-ডিঙগী বঙ্গ সাহিত্যের সাগরে ভাসমান হইল। বঙ্ষিমচন্দ্রের মত 
কর্ণধার বর্তমান থাকিতেও বঙ্গদর্শন'জাহাজ ডুবি বঙ্গদে.শর পক্ষে কলঙ্কের কথা। 
ব্গরর্শনের পর তাহারই পোঁষকতায় *গ্রচার” বাহির হইল। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কষ 
চরেত্র ও গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, কিন্তু শীতাখানি তিনি শেষ করিয়! 
যাইতে পারেন নাই, এই গীতা বহ্কমচন্দ্রের চিস্াশীলতা, পাগ্ডিতা, খিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধি 
নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন | ইহ1 ভারভবাসীর চিন্তার গতি নূতন পথে প্রধবিত করিয়াছে । 
গীতার ব্যাখ্যাতে বহ্ছিমচন্দ্রের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে ঠিনি বর্তমান বর 
শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! ব্রহ্মণ্য ধর্দ্বের সহিত অনুষ্ঠিত কর্দ্বের অপূর্ব মিলন 

ঘটত করিয়াছে। হায় এমন পুস্তক্ক ঠিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না! 
১৮৮৭ অন্দে নবজীনন পন্মে বন্িম বাবু ধর্তত্ব লিখিতে আস্ত করেন। ধর্দততব 
পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক হিন্দু ধর্মের প্রকৃত বাখ্য! অবগত হইয়াছেন, হিন্দু ধর্মকে 
শ্রদ্ধা করিতে শিথিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গাগার ইতিহাস রচনাঁরও প্রথম প্রবর্ঠক। এতদিন 
পরে ছুই একজন বাঙ্গালী লেখক তাহার প্রদর্শিত পথে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন। বকিম5ন্দ্রের রটিত বহুপ্রবদ্ধে উহার মৌপিকত। ও গব্ষেণার পরিচয় পাওয়। যায় : 
অতি কঠিন বিষয়কেও তিনি সরন ও সহঙ্গ বোধা করিয়! লিখিতে পারিতেন। ইংরাজী 
র)নায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভসামান্তশক্তি ছিল, পণ্ডিত পাদরী হেষ্টি সাহেবকেও শুরক্ুদ্ধে তাহার 
নিকট পরাভূত হুইতে হুইয়াছিল। তাহার সমালোচন! শক্তি বঙ্গদাহিতো অহুলনীয়, 
তাহার শ্ঠীত্র কশ্শঘাত যাহার পিঠে পড়িয়ে, সেই জানে তাহায বিজ্রপ ছি মর্শান্ডেদী । 
বক্ষিমচন্দ্র বড় সহ্বদয় বন্ধু ছিলেন। ব্রাজ্জদ্থানে তাহার যথেষ্ট সম্মান ছিল, তিনি নির্ভীক 
ভাবে রাজকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন, কবিতা রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধ হন্ত ছিলেন। 
কিন্তু তাহার সমগ্র শক্তি ও প্রতি! তিনি উপন্যাস রচনাতে ও ধর্খ ব্যাখ্যার বিনিয়োগ 
করিকাছিলেন। তীাপার উপন্যাসের পরিচগ্ন অনাবশ্তক। তাহার হুর্যামুখী, কমলমশি, 
আর়েস।, ভ্রমর, লবগলতা, বাঙ্গাদীর গৃহে গৃহে জীবস্তভাবে বিরাঙ্দ করিতেছে । তাহার 
চিরম্মরণীয় মহালঙ্গীত “বন্দে মাণ্চরম্ঠ আজ সমগ্র ভারবর্ধে ধবনিত্ত হইতেছে । আনন্দ- 
মঠ তাহার ব্বদেশ-প্রেমের ফগ। রাঁপ্রকার্যষযের পুরঙ্কারম্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্ঞ ভিনি 
যে পরিশ্রম কপিয্;ছিলেন, তাহার যোগা পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত সম্মান গবর্ণমেন্টেয় 
নাই। ১০০* সালের ২৬ এ চৈ বঙ্ষিমচন্দ্রের অমর আম্মা! দিব্যধামে যা] করে। 
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জ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনীথ ঠাকুর। 


১২৩৮ সালের ২৫ এ বৈশাখ ব্ববীল্পনাথ ঠাকুর কলিকাতা জোঁড়ানীকোর স্ুপ্রপিদ্ধ 
ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন) রবীন্দ্রনাথ মহষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 
রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহ দুই জনেই বঙহ্গসমাজের সুগরসিদ্ধ ব্যন্তি। পিতঃমহ 
তৎকালিন রাঁঙ্গকীয় সমাজে যেরূপ খাতিলাভ করিয়াছিলেন ; বাক্ষালিলমাজের পক্ষে 
তাহা! সেকালে অত্যান্ত ছুর্পভ ছিল। এক'লের ত কণাই নাই । পিতা মহধি দেবেজ্রনাথ 
ধর্মমমাঙজ্গে যে গৌরবলাভ করিয়। গিয়্াদেন, একালে তাহার তুলনা নাই। 
রবীন্দ্রনাথ কাবা-জগতে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ব্গসাহিত্যের ইতিহাসর শেষ দিন 
পর্য্যন্ত তাহা অক্ষু্ রহিবে । বালাকাঁল হইতেই রবীন্দ্রনাথ অপাধারণ বুদ্ধিমান, এবং তাহার 
অন্তর্দুষ্টি প্রথর। তাহার চক্ষুর দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়) তার দৃষ্টি হৃদয়ের 
অন্তর্দেশ হইতে কিরূপে মানুষকে খুঁছিয়া বাহির করে। এরূপ প্রথর অন্তর্দ টি ভি্কেহ 
উচ্চ শ্রেনীর কবি হইছে পারে না। শৈশবেই তাহার কাঁবারন পিপণনু শিশু হাদয় রামায়ণ 
ও যগাভারতের গল্পে তন্ময় হইয়। উঠিত । পাঠের জন্ত তাভার প্রাণে এহন গ্রবল আগ্রহ 
হইয়াছিল যে, তিনি চারি পাচ বংসর বয়নেই পাঠ করিতে শিখিরাছিলেন। অতি শল্প 
বসেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলেন, তভীহ!র সে সকল কবিতায় 
কবি হাদয়ের স্বাভাবিক সরলত" আবেগ ও মধুরতা ফুটিযা উঠিত। রশীন্ত্রনাথ 
কিছুদিন নর্মাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তাহার পর বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করিনা, লেখা পড়। কবিলার পৌভাগা লাভ হদ্র নাই। তীহার পিতার 
তত্বাবধানে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাই রবীন্ুনাগের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
গ্রণ'লীর অনেক উদ্ধো সপপূর্ণত1 লাভ করিয়াছ। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট সংস্কত 
শিখিয়াছিলেন; মাতৃহীন সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানটিক ভিনি এমনই করিঘা চোখে 
চোখে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। পিতার চরিত্রের গ্রভাৰ রবীন্্নাথের চরিত্র 
কিরূপ ভাবে অধিকার করিঘাছিল। তাহার এই পরিণত বয়সের চিন্তায় ও 
কার্যে সাহার সেই পরিচয় পাওয়া যায়। পিতার উপদেশে রবীন্দ্রনাথ হার পাঠা 

ংফাজী জ্যোতিষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতেন--ইছাই তাহার বাঙজাগা রচনার 
আরম্ত, ১৬ বংসর বয়সে তিনি ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ হেখেন। 
রবীন্দ্রনাথ তীহার মধ্য সহোদর গ্রীযুক্ত সতোক্জনাথের সহিত অনেক দিন 
গুর্জরদেশে বাস করেন, নাঁন। গ্রস্থ অধায়নে এ সময়ে তিনি জ্ঞানভাগার পুর্ণ করেন_-তাছার 
পর ইংলগু যাত্র/ করেন। লগ্ডনের ইইনিন্তারপিটা কলেজে ক্ষিছু্িন তিনি সাহিত্য চর্চা 
করেন, তখন বিখ্যাত খিঃ ছেন্রি মরলী সেখানকার অধ্যাপক ছিলেন । ববীন্ুনঃগের 
জীবনেও ইতিহাগ ঠিক সাধারণের জীবনের মত নহে, হ্টা্গাকে বুবিতে হঈলে তাঙ্থার 


কাব্য গুণি বুবিতে হয়। ঠাহার গ্রতিভ1 বহুখুখী। কবিতায় ও গদ্যে তাহার সমন 
অধিকার, একূপ রচনাশক্তি অনন-ছুলভ। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন যোগ্যতার সখিত 
ভারভী-লম্পাদনে রত ছিলেল, তাহার পর প্রীমত্তী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহযোগিতায় 
'বালক' নামক একখননি স্থপাঠ্য গ্রস্থ প্রকাশ করেন। 'বালক' অল্প দিনের মধ্যেই 
উঠ্উয়! যায়, তাহার পর তিনি 'সাধন।'-সম্পাদনে প্রত্ব্ত হন। গ্রথম আমলের হিবাদীতে 
তাহার যে ছুই একটি গল্প বাহির হুর তাহা পাঠ করিয়াই সাহিত্য রসজ্ঞগণ বুঝিয়াছিলেন, 
গল্প বঃনায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমত! উহার 'পোইমাষ্টার? গল্পটি আমদের বঙ্গীয় 
গুহ জীবনের সুন্দর গালেধা, হরপের ভাবে? এমন চিত্র অঞ্ষিত কর! অল্প ক্ষমতার 
কার্ধ্য নহে। তাহার সম্পণিত সাধনায় অনেক উৎক্্ট ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, 
বদসাছিতো তাহা স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য। তীহার রচিত “ক্ষুধিত পাষাণ'_ 'মেঘ ও 
রৌদ্র' গল্পের ও “কচ ও দেবযানি'_-উর্কনী, প্রভৃঠি গাথা ও কবিতার ভাষা অনুপম । 
এখন বঙ্কারমনী গীহি-মুখর ভাষায় রচনা করা বছ সাধনার ফল। উপন্তান রচনাতেও 
রবান্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেম। তীহার সমালোচনা শঙ্ষি তীক্ষ, সৌনর্ধ্য 
স্থুকতিও অত্যন্ত প্রথর। রবান্্নাথ বহু কাব্য, উপন্তাস, কবিত।, গল্প ও নাটা 
এবং গীতি নাট্য রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনার রষীন্দ্রনাগ বর্তমংন যুগে এক নূন 
অ.দর্শের স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার প্রণয় সঙ্গীতগুলি মন্রিত রুচি ও স্থুকোঁমলভাবে 
সমণন্কৃত। কতকগুলি ধর্মাসীত ও প্রেমপঙ্গীতের তুলনা নাই। কেবল সঙ্গীত রচনার 
নহে, গান গাহিবার শক্তি তাহার অসাধারণ। তাহার জাতীয় সঙগীতগুলি "স্বদেশী 
কআন্যোললের দিনে বাঙ্গাণীর হৃদয় অপূর্ব পুলকে ও উৎসাচে পূর্ণ করিপ্নাছিল। রবীন্ত্র- 
ন।থের সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অসাধারণ চিস্তাশীলতার সহিত লিখিত। 
তারার ভাঁষা সতেজ, মধুয়, হ্বলগিত এবং বঙ্কারমমী। কোন সভায় তিনি প্রবন্ধ পাঠের 
জন্ত উপস্থিত হইলে সভাস্থলে যেরূপ জনপূর্ণ হয় তাহা দেখিলে বুঝিতে পার যায় তাহার 
তক্ত সংখ্যা কত অধিক। কবিতায় আজ কাল তাহার অসংখা অন্থুকরণকারী দেখিতে 
পাই নাই । উপমায় রবীক্্নাথ বাঙ্গালার কালিদাস বলিগে অতুযুন্তি হয় ন]। রবীন্দ্রনাথ 
কয়েকদিন আদি ত্রাঙ্গলমাজের সম্পাদক ছিলেন। তাহার নৈবেদ্য নামক পারমার্ঘিক 
সঙ্গীত পুস্তকে তাহার ধর্মপ্গীধনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়ছে। সেকালের জার্ধ্যখধি- 
দিগের স্পবিত্র শান্ক ও ব্রতনিরত জীবনের পক্ষপাতী প্রাচীন আদর্শে ছাত্রদিগের 
শিক্ষাদানের জন্ত তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রন্গচর্ষা শ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; 
এই আশ্রমের উন্নতিই ভীঠার জীবনের প্রধান সাধন! হইয়াছে । তাহার সম্পাদকতার 
বঙ্গর্শনের লবপর্ধযায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ে তাহার বহু কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্তাস 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার শেব উপপ্তাস নৌকাডুবী বঙ্গল'ছিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপাভ 
করিফাে। 








555 


চারগঞজানার ছি 0 


্বন্ীয় অক্ষয়কুমার দত্ত 


অক্ষয়কুমারের পিতার নাম স্বর্গীয় পীতাম্বর দত্ত এবং মাতার নাঁম দয়াময়ী। বর্ধমান 
জেলার নবন্বীপ-সঙ্সিহিত চুপী গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১২৩৭ সালে দশমবধীয় অক্ষয়কুমার গ্রামা পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, খিদির- 
পুরে আনেন এবং পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্তের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে 
আরম্ভ করেন। জঙ় মাষ্টার নামে এক বাক্তির নিকট অক্ষয়কুমার প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। ১২৪৩ সালে অক্ষয়কুমার কলিকাতার ওরেয়িণ্টাল সেমিনারী নামক 
বিস্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিগ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাত। ও অধ্যক্ষ ৮ গৌরমোহন আঢ্য দীনহীন 
বালকদ্দিগকে বিগ্যাদান করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তত থাকিতেন। অক্ষয়কুমারকে প্রত্যহ 
খিদিরপুর হইতে পদব্রজে এই বিদ্যালয়ে আস! যাওয়া করিতে হইত। এই সময়ে 
তাহার পিতৃবিক্সোগ হয়; তখন সংসারের সমস্ত ভার অপ্রাপ্তবয়স্ক অক্ষয়কুমারের উপর 
পতিত হয়। তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয় স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
স্কুল পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার জ্ঞানান্গরাগ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । তিনি 
অসাধারণ যত্ব সহকারে ইংরেজী, ফরাসী, জর্ধণ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষার অনুশীলন 
করেন । এই সময়ে “প্রভাকর”-সম্পাদক স্বকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় 
হয় এবং প্রভাকরেই অক্ষয়কুমারের সর্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ 
কলিকাতায় “তত্ববৌধিনী” পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষয়কুমার আট টাকা বেতনে তথায় 

একটি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন--পরে এই বেতন বাড়িয়া ১৪২ টাকা হইয়াছিল। এই 
সময়েই ইহার রচিত একখানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। অন্তর বিষ্যাসাগর মহাশয়ের 
সাহায্যে ও মহধি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে অক্ষম্কুমার তত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালনের 
ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ থৃষ্টাৰ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টান পর্য্যস্ত অক্ষয়কুমার অক্লান্ত অধ্যবসায় 
ও অপরিমিত পরিশ্রমে পত্জিকাসম্পাদন করেন ; তখন বঙ্গদেশে এই পত্রিকার অসাধারণ 

প্রতিপত্তি হইয়াছিল। “বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রকতির সম্বন্ধ-বিচার,” “চারুপাঠ” 
“ভারতব্ষাঁক়্ উপাসক-সম্প্রদায়” প্রভৃতি গ্রস্থগুলির অধিকাংশ প্রথমতঃ তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার রচনা ওজস্ষিনী, প্রাঞ্জল ও হদয়গ্রাহিনী ছিল। কিন্তু বিষয়- 
নির্বাচন ও ভাষা-বিশুদ্ধির জন্ত তিনি অনেক সময়েই মহধি দেবেন্্রনাথ এবং বিস্তাসাগর 

মহাশয়ের সাহাধ্য গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথের সহিত তীহার সর্ব মতের মিল 

হইত ন1। সন্ন্যাসধর্খের প্রতি তাহার প্রথনতঃ সাতিশয় অনুরাগ ছিল, কিন্ত তাহা মহধির 
অনুমোদিত নয় বলিয়া, অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি আগে তিনি সমস্ত দেখিয়া তত্ববোধিনী 
পত্রিকাম্ প্রকাশ করিতে দিতেন। যাহা! হউক, অক্ষয়কুমারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও 
রচনাশক্কি তাহাকে অচিরে তাৎকালিক বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে অতি উচ্চ আসন 


প্রদান করিয়াছিল। তত্ববোধিনী-পত্রিকা-সম্পাদনের জন্য ইনি মাসিক যাট্‌ টাক মা 
বেতন পাইতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাবে বাঙ্গাল! শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অনু- 
রোধে অক্ষয়কুমার তথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েও 
তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতিকল্পে শারীরিকও মানসিক পরিশ্রম করিতে ক্রুটি করেন 
নাই। এই বৎসর আষাঢ় মাসে উপাদনাকালে এক দিন অক্ষয়কুমার সহসা মুচ্ছিত 
হইয়া পড়েন। তদবধি নিদারুণ শিরোরোগ তাহাকে অকর্মণা করিয়া ফেলে। 
১২৯৩ সালের ১৪ই জোষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার হাবড়া জেলার বালী গ্রামে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। উৎকট শিরোরোগ লইয়াও ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া- 
ছিলেন। '“ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্পরদরায়' গ্রভৃতি পুস্তক-রচনার বিরাট শ্রমই তাহার 
্বাস্থ্যতঙ্গের প্রধান কারণ। অক্ষয়কুমীর দত্তের রচিত বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিয়লিখিত- 
গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্বাহৃবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সন্বন্ধ-বিচার,”_ প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগ) “চারুপাঠ” প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ; “পদার্থবিদ্তা” ; প্ধর্মনীতি” ) 
“ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,”_. প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। এই দ্বিতীয় ভাগ “উপাসক- 
সপ্রদায়” যখন লিখিত হয়, তখন তিনি উৎকট ব্যাধি-ন্ত্রণা সহ করিতেছিলেন। স্বর্গীয় 
রাজনারায়ণ বন্থর সহিত অক্ষরকুমারের বিশেষরূপ সৌহ্ৃপ্ভ ছিল; এই সৌহগ্বস্থচক 
কতকগুলি সুন্দর পত্র “প্রবাসী” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য 
দর্শন বিজ্ঞানাদির প্রাচ্য পথে আলোচন। করিয়া, ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে নব্যমতের হুত্রপাত 
করিয়া, অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ভাষাকে নবজীবন দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 
সর্ববিধ সংস্কার ও মতামতের ক্রমবিকাশে অক্ষয়কুমারের প্রচারিত সংস্কার ও মতামতের 
পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সে পথের 
এখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা! ভাষ! দত্ব-প্রদত্ত যে সজীবতায় সবল হইয়াছিল, সে 
সজীবতা কোন কালে তিরোহিত-হইবে না। 





বঙ্গগৌরব 


স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহ। 


কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শাস্তিরাম সিংহ সার টমাস রম্বোন্ড ও মিঃ মিড্ল্টনের 
দেওয়ানী কর্ম করিতেন ১ তিনি মুশিদাবাদে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। কালী- 
প্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল, কিন্তু তিনি "“সাতু সিংহ” নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। 
ইহারা! যোড়ার্সাককোর বিখ্যাত জমিদার। কালীপ্রসম্নের প্রকৃতি কতকটা অদ্ভুত রকমের 
ছিল। এক দিকে চাপল্য ও ক্ষণিক উত্তেজনা এবং অপরদিকে গুরুতর বিষয়ে প্রবীণন্ুলভ 
অপূর্ব্ব অনুরাগ, এই ছুই বিরুদ্ধ দিক হইতে তাহার চরিত্রের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি 
ইংরেজী বাঙ্গালা এবং সংস্কত এই শিন ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
“হুতোমপ্যাচার নক্সা” নামক বাঙ্গাল! গ্রস্থে অপত্রংশবহুল চলিত ভাষায় যে সকল চিত্র 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কতকট। ক্ষণিক উত্তেজনা ও নবীনতাস্থলভ চাপল্যের ফল বলিয়া 
মনে হইতে পারে, কিন্ত চিত্রগুলি কালে এ্রতিহাসিকের চক্ষে আদূত হইবে। প্রচলিত 
অমার্জিত ভাঁষাকেও তিনি সাহিত্যে প্রবিষ্ট করিয়া! দিয়াছিলেন) এসম্বন্ধে তিনি এবং 
টেকর্টাদ ঠাকুর [ পিয়ারী্াদ মিব্র] লেখকসমাজে পৎপ্রদর্শক। কিন্তু কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ 
মহাভারতের গণ্য বঙ্গান্ুবাদের জন্যই অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এই মহৎ কার্যে 
তিনি রাজার স্তায় মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন । এই মহাভারতের অনুবাদ করিবার 
জন্য তাহাকে এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক, শোভাবাজারের রাজবাটার হস্তলিখিত 
পুস্তক, ৮ আশুতোষ দেব ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত হস্তলিখিত 
কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কাণী হইতে তাহার প্রপিতামহ 
শাস্তিরাম সিংহ একথানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও সবিশেষ উপকারে 
আসিয়াছিল। মহাভারতের ব্যাসকূটের সন্দেহনিরাঁকরণার্থ তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহৎ কার্ধ্য স্ুসিদ্ধ ক্বার 
জন্য অনেক পশ্তিত নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে চন্ত্রকাস্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ব, 
ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজনাথ বিদ্যারব্র, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, 
কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, 
আননদচন্ত্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ১৮৬৬ ত্রীষ্টাবে 
এই অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এখনও প্রাঞ্জল ও সরস অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই 
আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রতিদিন মহাঁভীরতের যতটুকু অন্বাদ 
হইত, স্বর্গীয় সার রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর সায়ংকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটাতে 
আগমন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। অনুবাদে বিষ্তাসাগর মহাশয়ই পথপ্রদর্শক হইয়া- 
ছিলেন। এই সকল সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া! সিংহমহাশয় লিখিয়াছেন, “এতস্তিন্র 
যুক্ত রাজা কমলকষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষণ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দিষ্ট 


পাঠক ছিলেন।” মাইকেল যে অমি্রাক্ষর ছনের প্রচলন করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথমে 
তাহা। “ছতোমপ্যাচাপ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন । পাঠক দেখুন, কালী প্রসন্ন-বিরচিত 
“্ছতোমপ্যাচা”র অমিত্রাক্ষরময় উৎসর্গটি কেমন স্বন্দর !__ 

হে সঙ্জন ! শ্বতাবের সুনির্মশ্ল পটে 

রহন্ত রসে রঙ্গে; চিত্রিনু চরিত্র, 

দেবী সরম্বতী-বরে । ককপাচক্ষে হের 

একবার ; শেষে বিবেচনা মতে যার 

যা অধিক আছে, তিরস্কার কিন্ব। 

পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, 

বহুমানে লব শির পাতি। 
কালী প্রসন্ন ব্যয়ে অকুষ্ঠিত ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি কেবল সহান্থভৃতি-প্রণোদিত 
হইয়া, পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া, অতিরিক্ত দানশীলতার পরিচয় দিতেন। অর্থের প্রতি তাহার 
কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না) এই জন্যই শেষদশীয় তাহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল । 
মহাভারত প্রকাশকল্পে অজত্রব্যয়ে এবং অন্যান্য অনেক ব্যয়ে ও অকুষ্টিত দানে তাহাকে 
খণগ্রস্ত হইতে হয়। সেই জন্যই উড্িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্লুবের 
তায় কতকগুলি বাড়ী তাহার হস্তচ্যুত হয়। তিনি যে বালকের ন্যায় সরলচিত্ত ছিলেন, 
তাহা তাহার খণশোধ-প্রণালীতে প্রতিপন্ন হয়। কপটতাকে তিনি একান্ত দ্বণা করিতেন । 
কপট ব্যবহারকে বড় ভয় করিতেন বলিয়াই, তিনি অনেক সময়ে সরলতাকে পরাকাষ্ঠায় 
আনয়ন করিয়া, নিজে অপরিণামদর্শী বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু সহত্র ত্রুটি সত্বেও 
তাহার শ্বভাবে ও চরিত্রে যে সরল ও অমায়িক ভাব ছিল, তাহা অল্প লোকেই 
দেখিতে পাওয়। যায়। এই গুণেই তিনি অনেক মহদাশয় লোকেরই স্নেহভাজন ছিলেন। 
বিদ্কাসাগর মহাশয় তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কালীপ্রসন্ন কবে চলিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু এখনও তাঁহার গুণ সকলে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছেন, কিন্তু এক 
মহাভারতই ত্তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 








বঙ্গগোর়ধ 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ। 


ঢাকা জেলার অধিব।দী রায় ছূর্ণাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুরের স্খ্যাতি পূর্ববঙ্গের সর্ব এখনও 
শ্রুত হইয়া! থাকে। তিনি সুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালেই্টরের পদে প্রতিটিত থাকিয়। নিজগুণে 
গবর্ণমেন্টের প্রীতিভাজন হইর়[ছিলেন ; দ্বদেশীরলোকসমাজেও তাহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি 
যথেষ্ট ছিল। মাননীয় বিচারপতি চন্ত্রমাধৰ ঘোষ ইহারই সুযোগ্য পুক্র। ১৮৩৮ খুঃ 
অন্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী চন্দ্রমাধব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ পুরাতন হিন্দু-কলেজে 
পাঠারস্ত করেন। ১৮৫৫ খুঃ অব এই হিন্দু-কলেজ প্রেসিডেম্সি-কলেজে পরিণত হয়। 
ছুই বৎসর পরে বর্তমান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই পপ্রুপিডেন্সি কলেজ হইতে ধাহার। 
প্রথম বদর এস্টম্ন পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন, চন্্রমাধব তাহাদের অন্যতম । তিনি এন্টা্স 
পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত প্রথমস্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নৃতন ইউনিভাপিটির উপাধি লাভের 
জন্ত পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লাসেপ্রবিষ্ট হইয়া, চন্দ্রমাধব 
তাৎকা:লক আইন-মধ্যাপক পশ্ডিত-বারিষ্টার মণ্টিযয়ো সাহেবের অতি প্রিয়শিষ্য হইয়া উঠেন। 
১৮৬০ খুঃ অব্দ চন্দ্রমাধব অতি প্রশংসার সহিত কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! আদালতের 
উকীলের তালিকাভুক্ত হন এবং বর্ধমানের জেলাকোর্টে ওকালতী কার্ষেযর আরম্ভ করেন। 
তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে এই কর্মে সবিশেষ গ্রাতিষ্ঠালাভ করেন) ছয় মাস কাল অতীত 
না হইতে হইতেই তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েই তিনি 
ডিপুটি ম্যাজিপ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্য তাহার পক্ষে নিতান্ত অগ্রীতিকর হইয়] 
উঠে। সুতরাং তিনি এ পদও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এইবার তিনি সদর-দেওয়ানী 
আদালতের উকীল হইক্স, প্রকৃত যোগ্যতাপ্রকাশের পথ প।ইলেন। অনস্তর সদর দেওয়ানী 
ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব হাইকোটেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
লাগিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে 'আইনগুক্র মণ্টি)য়ো সাহেবের পনে কার্ধ্য করিস, তিনি 
স্বকীয় আইন বিদ্যায় ছাত্রপ্নিগকে মুগ্ধ করেন। অনস্তর হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতেই 
উক্ত আদালতের জজ পদে অভিষিক্ত হইয়া স্বকীয় বিগ্া, বুজি, সুক্ষ শতা, শ্বাদীনতা প্রভৃতি 
গুণের পরিচয় দিবার অবসর পান। সার রমেশচন্্র মিত্রের স্যায় চক্দ্রমাধবও হাইকোর্টের 
প্রধানতম জজ পদে প্রতিঠিত হইয়া, দেশের ও সমাজের গৌরববদ্ধন করেন। বিচারক পদে 
যেরূপ স্বাধীনতা! দেখাতে হয়, সেরূপ স্বাধীনতায় ইনি কোন কালে কুষ্ঠিত হন নাই। দ্বজতি, 
স্বদেশ ও শ্বসমাজের উন্নতিকল্পেও চন্ত্রমাধব ক্রি করেন না। জজ চন্দ্রমাধব ঘোষ পদৌচিত 
সম্রম-রক্ষায় অকুঠিত; হাইকোর্টের বৃটশ জজেরা চিরদিনই ইহীর যথোচিত এবং যথেষ্ট 
সম্মান করিয়াছেন। বড় বড় বৃটিশ বারিষ্টারেরাও জজ চক্দ্রমাধবের সহিত কথা কহিবার 
সময়ে সাবধান ও সংযতবাক্‌ হইতে বাধ্য হইতেন। অথচ চক্্রমাধৰ বন্ধুসমাজে 
অমায়িক ও আুরপিক বলিয়া পরিচিত। দেখিয়াছি, ভদ্রজনলমাগমে চত্্রমাধব পরিচিত বা 


অপরিচিত সকল ভদ্রলোকের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতে কুষ্ঠিত নছেন। মজলিসে চঙ্জুমাধবের 
মত মজলিসী লোক অল্প দেখিতে পায়! যায়। বাঁক্পটুতাও ঘোষ-প্রবরে যথেষ্ট 
আছে। ইনি যখন কথ! কহেন, তখন সকলকেই শুনিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। এই জন্য ইনার কথ 
শুনিবার জন্য লোৌকে উৎসুক হয়। কায়ম্থ সভার সভাপতিরূপে চন্ত্রমাধব যেরূপ সামাজিক 
অভিজ্ঞতা! ও হিতোষতার পরিচয় দেন, ধীর ভাবে যেনূপ সকল দিকে সামঞ্জন্ত রক্ষা করেন, 
সেনূপ অল্প লোঙকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষ নিজগুণেই দেশ বখ্যাত হইয়াছিলেন। 
আজিত বাঁংসল্য, বন্ুপ্রেম এবং আত্মীয় পালনে চন্ত্রমাধব চিরদিন অকুষ্টিত। কিছুদিন 
প্রধানতম জঙ্পদে কার্য করিবার পরেই, চন্্রমাধব পলা” হইয়/ছেন। 





বঙ্গগোরব 


স্বর্গীয় রামরুঞ্চপরমহংন। 


১৮৩১ খুষ্টা্ধে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়) তিনি অতি তেলস্বী ও নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
ক্ষুদিরাম রামোঁপাসক ছিলেন এবং পদক্রজে ভাঁরতবর্ষী় অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। 
রামকুষ্ণকে শিশুকালে সকলে “গদাধর' বা গদাই+ বলিয়া ডাঁকিত। তিনি বালাকালে 
ষাত্রাগান, কথকতা! প্রভৃতি শুনিতে ভাল বাসিতেন, এবং সেই অস্ুকরণে সঙ্গী লইয়া 
খেলা করিতেন। রী গ্রামের জমীদারদের একটি অতিথিশাঁলা ছিল, সেই অতিথিশালায় 
সর্বদাই সাধুসঙ্গ্াসীরা আসিতেন। কথিত আছে রামকুষ্ণের মাতা এক দিন তাহাকে 
একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়! দিয়াছিলেন, রী অতিথিশাল! হইতে ফিরিয়া আপিঙ্া তিনি 
মাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা দেখ, আমি কেমন সাধু হইয়াছি।” তাহার মা দেখিলেন, 
রামকৃষ্ণ নূতন কাপড় খানি টুক্রা টুকৃর! করিয়া! ছিড়িয়া সাধু সাজিয়াছেন। প্রবাদ 
আছে যে বামকুষ্ণের ঘখন সাত বৎসর বক্পস তখন উক্ত গ্রামের লাহ! বাবুদের বাড়ীতে 
শান্ধোপলক্ষে নানা দ্িগ্দেশ হইতে পণ্ডিতমগ্লী সমবেত হইয়াছিলেন ; তাহারা রামরুষেের 
মেধা ও বুদ্ধি প্রাখ্ধ্য দেখিয়! চমতকৃত হইগ্রাছিলেন। শৈশবেই রামকষ্ণের পিতার মৃত্যু 
হয়। তাহার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। রাঁমকষ্ণের আোষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার ত্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং কণিকাঁতাক়্ ঝামাপুকুরে তিনি টোল করিয়! জীবিকা নির্বাহ 
করিতেন । রামকুঞ্চ পড়াশুনায় অমনোষোগী ছিলেন; এক দিন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
কারণ লিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, “যে বিস্তায় চাঁল কল! লাত হয় তাহা শিথিয়। কি 
হইবে ?* তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন তাহার একাদশ বৎসর বয়, তিনি 
তখন মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিলেন--নীল আকাশে নীল মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, 
তাহা দেখিরা তাহার বাহা সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই তিনি “মায়ের” 
আবির্ভাব দেখিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঁমকুমার তাঁহাকে ঝামাপুকুরে লইয়া আসেন, 
রামরুঞ্ণ স্ৃকণ্ঠ ও শ্রুতিধর ছিলেন, তিনি টোলের এক প্রান্তে বসিক্া নিশিদিন হরিনাম 
গুণগান ও হ্যামীসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়। থাকিতেন। কিছু দিন পরে জানবাজারের রাণী 
রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু কোন পণ্ডিতই 
কৈবর্ভ বলি! তাহাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রদানে স্বীকৃত হন না। শেষে রামকুমারের 
নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিলে তিনি বলেন যে, এ মন্দির কোন ত্রাঙ্গণের দ্বারা উত্দর্গ 
করা হইলে ততপ্রতিষ্ঠায় কোন বাঁধা নাই। রাণী রাসমণি সেইরূপ বাবস্থান্যায়ী গুরুকে 
দিয়া মন্দির উৎসর্গ করেন এবং রামকুমার স্বয়ং পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করেন। 
এই লময় হইতে রামকৃষ্ণ সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে আদিতেন। এক দিন তিনি আপনার মনে 
মহাদেবের মুষ্তি গড়িয়াছিলেন, উহা দেখিয়া রাণী রাদমণির জামাতা মথুর বাবু আর হন। 


তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া চমতকৃত হন) পরে রাঁমকুমারের শরীর অসুস্থ হইলে মথুর 
বাবু নান! অনুনয় বিনয় করিয়া রামকৃষ্কে শ্তামাপুজার কার্ধ্যে ব্রতী করান। রামকৃষ্ণ 
বলেন যে, তিনি নিরক্ষর, পুজার নিয়মাদি কিছুই জানেন না। মথুর বাবু তাহাকে 
তবুও পুজা করিতে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ বৈধ পূজার কোন ধার ধারিতেন না,_তাহার 
মনে যাহ! ইচ্ছা! হইত সেইরূপ করিতেন। আরতি করিতে করিতে কখনও তিনি বাহ্‌ 
জ্ঞান শুন্ত হইয়া! পড়িতেন এবং "মা? 'মা” বলিয়! কীদিয়া অশ্রজলে ভাপিয়া যাইতেন। 
কোন দিন বা আরতির সময় পঞ্চপ্রদীপ লইয়! দেবীকে বরণ করিতে ২। ৩ ঘণ্টা কাটিয়া 
যাইত, বাগ্যকরের হস্তে ব্যথা হইত, কানর বাজাইতে বাজীইতে লোকট৷ পরিশ্রাস্ত 
হইয়া! অবাঁক্‌ ভাবে পুরোহিতের কাও লক্ষ্য করিত। যিনি জীবন দিয়া স্তামামায়ের আরতি 
করিয়াছিলেন, সামান্ত বাগ্কর তীহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিবে কেন? ছুই চারি 
দিন পরে রামক্ৃষ্চ মথুর বাবুকে বলেন যে, তিনি আর পৃজা করিতে পারেন না। তিনি 
এই সময় সর্বদাই অচেত্তন অবস্থায় থাকিতেন। কখন কখন গঙ্গাতীরে বালুতে মুখ ঘসিয়! 
গা” “মা” বলিয়া কীদিতেন। কখন কখন কাতর হইয়! কীদিয়া বলিতেন “মা 
আমার অহং জ্ঞান নাশ কর, দে মা! আমায় দীনের দীন হীন ক'রে মা। মা আমি 
অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকমান্ত হইতে চাই না, আমায় দেখা দে মা।” কখনও বা তর্পণ 
করিবার জন্য হাতে জল লইয়া শরীর এলাইয়া পড়িত, অবিরল চক্ষুজলে ভাসিয়৷ থর 
থর কাপিতেন এবং শিশুর হ্যায় “মাঠ “মা বলিয়! আকুল হুইয়৷ ডাকিতে থাকিতেন। 
দিন রাত এই ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত । রামকৃষ্জ এই সময় কঠোর 
সাধনে প্রবৃত্ত হন, তোতাপুরী নামক জনৈক পন্যানীর নিকট তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত 
হন। তোতাপুরী বৈদাস্তিক যোগী ছিলেন। রামকৃষ্ণ যোগাদনে আমীন হইয়া! এরূপ 
গভীর সমাধিতে বিমগ্ন হন যে, ছয় মাস কাল তাহার বিন্দুমাত্র বাহ্‌ সংজ্ঞা ছিল না। এক 
জন সাধু দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া করিয়! একটু চেতনা সঞ্চার করিতে পারিলেই মুখে 
ছুধ এবং অপর কোন ক্ষ্য দ্রব্য ঢালিয়া দিতেন; ইহাতেই তাহার শরীর কোনরূপে 
রক্ষা পাইয়াছিল। রামরুষ্জ জগতের সমস্ত ধর্মমত সাধনা করিয়াছিলেন। এমন কি, 
তিনি মুসলমান ধর্মমতেও সাধনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতে কোন সাধনা করিয়াছিলেন 
কি না তাহা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্ত প্রস্তরনির্টিত বুদ্ধমূর্তি তাহার ঘরে দেখ! 
যাইত । যিশুর ধ্যানেও তিনি তিন দিন নিমজ্জিত ছিলেন। এই ভাবে জগতের সমস্ত 
ধর্মমত সাধন করিয়া তিনি প্রচার করেন “জগতের সকল ধর্মই সত্য, সকলেরই লক্ষ্য 
এক |” 





স্বীয় কেশবচন্দ্র সেন। 


কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ থৃঃ অর্ধে কলিকাতা! কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের 
পিতামহ রামকমল সেন কলিকাঁত। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পিতা 
পিক্পারীমোহন সেন, কলিকাতার টাকশালের উচ্চপদস্থ কম্মচারী ছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ 
অন্যে কেশবচন্্র হিন্দ-কলেজে প্রবেশলাভ করেন । তথায় কয়েক বৎসর পাঠ করিয়া 
মেট্রপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু পুনরায় হিন্দুকলেজে আসিয়া ১৮৫৫ থৃঃ অবে 
সিনিয়র স্কলারশিপ্‌ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হন, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না। বাল্যকালে 
কেশবচন্রের বৈষ্ণব-ধরন্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইত) তিনি প্রত্যহ গঙ্গাঙ্গান 
করিতেন । কৃষ্ণঘাত্রা শুনিতে এত ভালবাসিতেন যে, অনেক সময়ে সারারাব্রি জাগরণ 
করিয়া যাত্রা শুনিতেন। বিদ্যালক়ত্যাগের পর তিনি বেঙ্গলব্যাঙ্কে ২৫২ টাক? বেতনে 
কম্মগ্রহণ করেন। তাহার হস্তাক্ষর বড়ই স্থন্দর ছিল, স্থতরাং ক্রমে তাহার বেতনবৃদ্ধি 
হইল । কিন্ত এই সময়ে সুমহতৎ ধন্মব্রতের আহ্বানে তিনি কম্ম ছাড়িয়া! দ্রিলেন এবং সার 
উইলিয়ম হামিল্টন, ভিক্টর কুজে, মরেল, ম্যাকৃকোশ, থিওডোর পারকার, ইমারসন, নিউ- 
মান প্রভৃতি দার্শনিক লেখকগণের গ্রন্থাবলী অতি মনোষোগের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । পান্দ্রী লঙ সাহেবের বক্তুতাদি শুনিয়া, তিনি প্রথমে থৃষ্টধর্মের প্রতি আৰুষ্ট হন। 
কিন্তু পরে ব্রাঙ্গধর্মের অনুরাগী হুইয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি- 
সমাজে যোগদান করেন | এই সময় হইতে তীহার বাগ্মিতায় সর্বসাধারণ মুগ্ধ হইতে 
লাগিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদ ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান 
করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টান্ে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে কলিকাতায় বাঙ্গলাভাষায় সুলভ সমাচার 
নামে এক পর়সা মুল্যের এক থানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। উইউ৫ থৃঃ অন্দে 
্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আদি সমাজের এক মঙ্জলাচরণের পদ্ধতি লইয়া 
মতভেদ হওয়াতে, তিনি উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে 
একটি নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ থৃঃ অন্দে কেশব ইংল্ডে গমন করেন, 
তিনি তথায় স্্ীয় অসামান্ত বাগ্মিতার প্রভাবে ইংরেজদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 
ভারতেশ্বরী রাজ্জী ভিক্টোরিয়া! কেশবচন্দ্রকে সমাদরে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
তথায় রাজী স্বহাস্তে কেশবচন্দ্রের নাম লিখিয়া ছুইখানি পুস্তক উপহার প্রদান করেন। 
১৮৭১ খুঃ অবে কেশবচন্দ্র এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৭২ থুষ্টাব্ধের 
সিবিল আইন প্রধাঁনতঃ কেশবচন্দরের যত্বে বিধিবদ্ধ হইয়্াছিল। ইহাতে ব্রাঙ্গদমাজে 
অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়, এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। এই আইন 
অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে প্রতিশ্রুত হইয়া! বলিতে হয় যে, তাহার হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান; বৌদ্ধ কিন্বা জৈন প্রভাতি কোন প্রচলিত ধশ্ম-সম্প্রদায়তুক্ত নহেন। কেশবচক্র 


এই সময়ে খ্যাতির চরম সীমায় উপনীত হুন। প্রতিবৎসর জাহ্ুয়ারী মাসে তিনি 
্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। 
ইহা শুনিতে শত শত ইংরেজ ও বাঙ্গালী সাগ্রছে সভাগৃহে সমবেত হইতেন। 
বড়লাট লর্ড লরেন্স কেশবের বক্তৃতা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ১৮৭৮ থৃঃ অন্দে 
বড়লাট নর্থক্রক সাহেবও কেশবচন্দ্রের টাউন হলের বক্তৃতা গুনিয়া৷ পরম গ্রীতিপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায়ও তাহার অসামান্য বক্তৃতা-শক্তি 
প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। কেশবচন্ত্রই কলিকাতায় বালকদিগের অধায়নের নিমিত্ত এলবার্ট 
কলেজ স্থাপিত করেন। প্রসিদ্ধ এলবার্ট-হলও ত্াহারই যত্বে প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। 
১৮৭৮ খৃঃ অন্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। কেশব- 
চন্ত্র নিজে বালিকাবিবাহের যে বয়সের সীম1 বাধিয়! দিয়াছিলেন, তাহার কন্যার বিবাহে 
সেই নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে, পরমেশ্বর কতৃক প্রত্যা্দিষ্ট হইয়া- 
ছেন, এই মত প্রকাশ করিরা, আত্মকার্যের সমর্থন করেন। এই উপলক্ষে তাহার 
সহিত তাহার দলের বিরোধের স্থত্রপাত হয়) তাহার দলের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৪ খুঃ অবের মে মাসে সাধারণসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্ 
নিজের পরমভক্তসমীজে থাকিয়া, নববিধান নামক নূতন ধণ্মমত প্রচার করেন। ইহাতে 
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রস্তুতি সর্ধধন্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করা হয়। 
কিন্তু ইহাতে যেন বৈষ্ণব মতেরহই বিশেষ প্রীধান্ত দেওয়া হইয়াছে। সর্বধন্মের 
শান্্র উৎকৃষ্ট রূপে চর্চা করিবার জন্য, ইনি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিযুক্ত করেন। 
তাহাদের মধ্যে কেছ আরবী পাঠ করিয্না কোরাঁণ হইতে মুসলমান ধর্শের প্ররূত তত্ব 
প্রচার করিতে অঙ্গীকার করেন, কাহারও প্রতি বা জেন্দাবস্থা বাইবেল ও হিন্দু 
শান্তালোনার ভার অর্পিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মসনাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশবচন্ত্র যে 
সকল অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে টাউনহলে তিনি “আমি কি প্রত্যাদিষ্ট 
মহাপুরুষ ছি?” নামক একটা সুদীর্ঘ ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার 
অসামান্ত বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া, প্রতিপক্ষের দল, সেদিন তাহাকে প্রকাশ্তসভায় কোন 
অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সাহসী হন নাই। ১৮৮৪ থৃঃ অবের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্্ 
লীলাসংবরণ করেন । | 


পালা 





বঙ্গগৌরৰ 


আষুক্ত রাসবিহারী ঘোষ । 


ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্বের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বাঁকুড়া জেলার একথানি 
সামান্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবহারশাগ্থে পাত্ডিহ্য, ব্যবস্থা প্রণয়নে নৈপুণ্য এবং 
ব্যবহার-জীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিভা, ইহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের অলঙ্কার স্বরূপ 
করিয়াছে। বাঁকুড়া সহরে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভীর্ণ হন। প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রেরণের 
উপযোগী কোন ছাত্র না থকার তাহাকে দ্বিতীয় শ্রী হইতে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হয়, 
সুতরাং এই পরীক্ষার ফল তাহার প্রতিভার তুষ্য হয় নাই। তদনন্তর, তিনি কণিকা 
আসিয়! প্রেসডেন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথা হইতে এফে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
পরব্থসর ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিয়! সম্মানের সহিত ১ম বিভাগে ১ম.স্থান অধিকার 
ঝবরেন। কলেজে পঠদ্দশায় ডাক্তার রাসবিহারী কেবল পাঠ্য পুস্তকের সংকীর্ণ সীমানার 
মধ্যে নিজের জ্ঞানস্পৃহাকে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে দেন নাই। অতুল অধ্যবসায়ের স'হত 
ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । সেল্স'পয়রের গ্রন্থ কাহার বড় প্রির ছিল। গ্রন্থ গুলি এখনও 
তাহার বন্তৃতাগুললে সেই অমন কবির মর্ম্পর্ণী উক্তিতে বঙ্কত। ১৮৬৭ খুষ্টান্দে তিনি বি এগ 
ডিগ্রি লইয়া কলিকাতা! হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেখানে অল্পক।লের মধ্যেই 
ডাক্তার রাসবিহারী পাগ্ডিত্যে ও ব্যবহার শাস্ত্রের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ প্রতিভাশালী ছ্বারকান।থ 
মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণে স্থষ্ট করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ের প্রথম কয়েক বৎসর ডাক্তার রাঁসবিহারি 
স্ৃবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে বিষাদের ক্ষণিক আক্রমণ হইতে তিনি রক্ষ1 
পান নাই সত্য বটে, কিন্ত এই অবসরকাল তিনি ভারতীয় ও ইংলশীয় ব্যবহারশান্ত্র পাঠ অতি- 
বাহিত করেন। কেবলমাত্র ব্যবসাকে সফল কাঁম হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি ব্যবহা শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিতেন না। প্রত্যুত, ব্যবহার বিদ্যার পারিভাষিক আবরণ ভেদ করিয়া ব্যবহারবিজ্ঞানের 
অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা চিরকালই তাহার ছিল। চারি বৎসর অক্লান্ত ও অব্যাহত 
পরিশ্রমের পর, তিনি 130707910) [2৬ পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইলেন। চারি বৎসর পরে 
সুবিখ্যাত ব্যবহার-জীব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপক স্বরূপে 
নিযুক্ত হইয়া “110:1হ825 বিষয়ে বক্কৃতা দিয়াছিরেন। এই বন্তৃতার ফল সাহার 
নুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ € [,2৬ ০৫ 110:0828৩ 17 91159 101018+--ভারতবর্ষে বদ্ধক বিষয়ক 
আইন। ডাক্তার রাসবিহারী যখন শ্বীয় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, তখন 779129ভি ০৫ 
[107 বিধিবদ্ধ হয় নাই আর এমন কোন গ্রন্থ ও ছিল না যাহাতে মূল্য নির্ণয়ের বিচার 
ও নজীরের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইত। স্থতরাং ডাক্তার রাঁসবিহারীর গ্রন্থ ব্যবহারজীব ও 
বিচারক উভয় শ্রেণীরই এক মহাঅভাব মোচন করিয়াছিল। এখন যদিও উক্ত আইন 
মংহিতা আকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তথ/চ রাসবিহারী ঘোষের পুস্তক প্রামাণিক বলিয়! ব্যবহৃত 


হইয়! থাকে । এমন পাগ্ডত্য ওসুক্ষ বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যবহার জীবের উন্নতি অবশ্স্তাবিণী, গত 
বিংশবর্ষকাল ডাক্তার রাবিহারী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলগণের অগ্রণী বলিয়! স্বীরুত 
হয়৷ আমিতেছেন। তাহার বন্ৃতার ভা! বিশুদ্ধ এবং ভঙ্গী পণ্ডিত জনোচিত। এতাদৃশ 
মানমিক-শক্তি কেবল বিচারাঙয়ের কোলাহলের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা সম্ভব নহে। তিনি ১৮৮৯ 
অব্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভারপে প্রবেশ করেন, আর ১৮৯১ অবে সার রমেশচন্ত্ 
মিত্রের স্থলে ভারতবধীয় ব্যবস্থাপক স্ভার সভ্য মনোনীত হন। ১৮৯৩ অবে পুন মনোনীত হইয়া 
স্বয়ং দুইটি আইনের পওুলিপি ব্যবস্থাপক সন্ভায় উপস্থিত করেন। সেই ছুইটি পাওঁলিপি আইন 
রূগে গতণমেন্ট কতৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার গাঙডিত্যের সম্মানম্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
তাহাকে ডি,এল,'উপাধি দানে ভূষিত করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্য!লয়ের 9909৩ এবং 9)0- 
010815এর সভ্য | তিনি প্রন্কৃত স্বদেশ প্রেমিক। জর্ড কর্ন আমাদের জাতীয় চরিত্রের এতি 
যে দোষারোপ করিয়াছিলেন, ্বাধীনভাবে তাহার সমালোচন! করিয়! তিনি দেশের ধন্যবাদের 
পাত্র হইয়াছেন । তিনি জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক | এখন তাহার বয়স ৬৪ বংসর। 
এ বয়সেও তীহার শরীর ও মন বিলক্ষণ সবল ও সতেজ আছে। আশ। করা যায়, তিনি এই 
শি তাহার শ্বদেশের সেবাত্রতে নিয়োজিত করিয়! দেশের প্রভূত কল্যাগ সাধিত করিবেন। 





বজ্জপৌরৰ 


শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ । 


১৮৪৪ খুষ্টাবধে ঢাক] জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে কালীপ্রসন্ন ঘোষ জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতা শিবনাথ ঘোষ হিন্দুধর্মে অনুরক্ত ছিলেন, ইংরেজী শিখিয়া 
পাছে পুত্রের মতি-গতি বিগড়াইয়! যায় এই আশঙ্কায় তিনি কালী প্রসল্পের ইংরেজী শিক্ষণর 
বিরোধী ছিলেন । স্ৃতরাং কালী প্রসন্ন বাল্যকালে স্বগৃহস্থ “মকতবে” পার্শীভাষা শিখিতে 
আরম্ভ করেন। কিন্ত একদা বরিশালে জ্যেষ্ঠতাত শল্তুনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, 
ইংরেজী পড়িবার জন্য একাস্ত ব্যগ্রতা প্রকঃশ করাতে, তদনুগ্রহে তিনি স্বীয় ইচ্ছার অন্থকুল 
অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং পাত্রীক্কুলে ছুই বৎসর পাঠ করিয়া! বরিশালে গভর্ণমেপ্টস্কুল স্থাপিত 
হইলে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু এপ্টান্স ক্লাশে উঠিয়া সংতের প্রতি অতিরিক্ত 
অস্থরাগ নিবন্ধন পাঠ্য পুস্তকে অবহেলা করিতে লাগিজেন। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে 
পাঠ কালে ইনি ভত্িকাবা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ঢাক? কলেজের সংলগ্ন লুই 
সোসাইটিতে তের বৎসর বয়স্ক কালীপ্রসন্ন “পদার্থ বিদ্টানুঙ্ীলনের ফল” এবং “বস্থৃতা না 
হৃদয়বন্ধন” শীর্ষক দুইটি বাঙ্গাল! প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, শিক্ষকগণের বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত 
হন। স্কুলের পড়ার প্রতি অবহেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, এবং উন্নততর শিক্ষার জন্ত 
কালীপ্রসম্নের মন লালাক্িত হইল। কয়েক বৎসর পরে তিনি মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি 
ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি রীতিমত পরিশ্রমসহকরে পাঠ করেন, এদিকে ক্যাণ্ট, কুঁশে, 
ফিকৃটে ও কোমটে প্রভৃতির দর্শন পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকটে থ্যাতি অঞ্জন 
করেন। বিংশবর্ধ বয়সে কালীপ্রসয় ভবানীপুরে সুধীসমাজের একটি সাহিতা সভার অধি- 
বেশনে, সভার নির্দিষ্ট বক্তা মহেন্্রবাবুর প্রতিবাদ করিয়া, ইংরেজীতে যে বক্তৃতা প্রদান 
করেন, তাহাতে তাহার ভাবী যশের প্রচুর সম্ভাবনা উপস্থিত বলিয়া সকলের উপলব্ধি 
হইয়াছিল। ক্রমে কালী প্রসন্নের ইংরেজীতে বস্তু তা দেওয়ার ক্ষমতা সাধারণের প্রকাশিত 
হইয়া পড়িল। কথিত আছে, তিনি কলিকাত' ভবানীপুরে *শ্রীষ্ট প্রচারিত খ্ীষ্টানধন্ম এবং 
গির্জার শ্রীষ্টীনধর্ম্্” শীর্ষক একটি ইংরেজী বক্তৃতা করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে এমনই মুগ্ধ করিয়া 
ছিলেন, ফে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নেতৃবর্গ তাহাকে বিশেষ ভাবে অভি- 
নন্দিত করিয়াছিলেন | যাহা হউক, মাকিণ বক্তা পডল সাহেবের উপদেশে ইনি ইংরেজী 
ছাড়িয়া বাঙ্গালান্ন বক্তৃতা ও গ্রস্থাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি বাঙ্গালা বতুতা 
যেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ ক্ষমতা অন্ন লোকের ভিতরই দেখা যায়। তাহার 
ভাষা ওজস্মিনী এবং পাত্ডিত্যপূর্ণ এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ, সংযত ও কবিত্বে বন্কত। অনেকের 
বিশ্বাস তাহার লিখিবার ক্ষমতা অপেক্ষা বলিবার ক্ষমতা অধিক | ইনি থে সভার উপস্থিত 
থাকেন, তথায় সকলেই তাহার একটা প্রথর ব্যক্তিত্ব হৃদকললম করেন। “নারীজাতি 
বিষয়ক প্রস্তাব” প্তক্তির জয়” “প্রভাতচিস্তাপ পনিতৃতচিস্তা” “প্রমোদলহনী,” “বিবাহ 


রহস্ব* প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গের সাহিত্যিরথীদের অন্ততম বলিয়া প্রসিদ্ধিলাড 

করিয়াছেন। ইনি বহুকাল ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দেওয়ানের কর্দ করিয়াছেন। বঙ্গতাষার 
সেবার জন্য গবর্ণমেন্ট রাস্নবাহাছুর উপাধি প্রদান করিয়! ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। . 
“বান্ধব” পঞ্জ কালীগ্রসন্প বাবুর সর্বপ্রধান কীত্তি। এক সময় বান্ধব পূর্ববঙ্গ হইতে 

“বঙ্গদর্শনের” মকক্ষত করিতে সমর্থ হইয়াছিল,_ বান্ধব বদিন লুপ্ত করিয়া রায় বাহাছুর 
ঢাকায় স্বীয় “বান্ধবকুটারে” বসিয়া সরন্থতীর চর্চা করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রাচীন 
বয়সে বান্ধব পত্রিকাথানির পুনরুদ্দীপন করিতেছেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর কল্যাণে 

বাঙ্গাল! ভাষার একটা শক্তি ও তেজ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার কথাগুলি কোমল বনিতার 

্থায় হুইয়া পড়ে না,-পাঙডত্য ও উদ্দীপনার দর্পে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রবলভাবে 

তাহা মনোষোগ আকৃষ্ট রাখে। যাহারা বর্তমান কালে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা 

করিতেছেন, তন্মধ্যে রায়বাহাছুর অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ 





বঙ্গগৌরব 


স্বর্গীয় ৬প্রতাপচক্দ্র মজুমদার | 


পরলোকগত সুবিখ্যাত বাগ্দী প্রভাপচন্ত্র মজুমদার হুগলীজেলার অন্তর্গত বাশবেড়িয়া 
গ্রামে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পিতা মাতার প্রথম সন্তান, কাজেই বড় 
আদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাহাদের গ্রামের পাঠশালে তাহার 
বিস্তারস্ত হয়, পরে হুগলী কালেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার হিন্দুকালেজের 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই ক্লাশে তাহার পরীক্ষার ফল এত সন্তোষজনক হয় যে 
তাহাকে একবারে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়! দেওয়া হয়। ইহার ছয় মাস পরে আবার 
তাহাকে নিম্ন বিভাগ হইতে উচ্চ বিভাগে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকার দ্রুত 
প্রমোশনের ফল হইয়াছিল এই যে যদ্দিও তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ইংরাজী ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন-_কিন্ত গণিতে তিনি কীচাই রহিয়! 
গেলেন। ১৮৫৯ সালে তিনি কালেজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন। 
কিন্ত এই সময় হুইতে মহর্ষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে 
তাহার মতিগতির পরিবর্তন হইল। তাহাদের উপদেশে ও আদর্শে তাহার ধর্জীবনের 
সুত্পাত হইল। তিনি আর ব্যাঙ্কের কাজ করিতে পারিলেন না। ব্রাঙ্গনমাজের কাজে 
ও ব্রাঙ্গধর্ম্ের গ্রচারের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে “ইও্ডয়ানমিরার” 
পত্রের প্রকাশ হওয়ায় তিনি এই পত্রিকাসম্পাদনে সাহাষ্য করিতে লাগিলেন এবং তাহার 
প্রতিভা ও অসাধারণ মানপিক শক্তি সমাজের নানা বিভাগের বিবিধ প্রকারের কাজে 
নিক্মোগ করিলেন। পচিশ বৎসর বয়স হইতে তিনি আচাধ্যের কার্ধ্য ব্রতী হইয়া ইংরাজী, 
বাঙ্গালা, হিন্দী ভাষাতে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিতেন; তাহার বলতো ও উপাসনা 
বাগ্মীতার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার ধর্মভাব ও বাগ্মাতার যশ হংলও 
আমেরিক। পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তীহার পুস্তক ধার্মিক ও বিছজ্জন সমাজে বিশেষ 
আদর ও সম্মানের জিনিষ। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথম বিলাত যাত্র। করেন, পেখালে 
তাহার বক্তৃতা সকলকে মোহিত করিয়াছিল, তাহার ভাব ও ভাষা দেখিয়া ইংলগ্ডের 
শ্রোতৃবর্ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো মহরে জগতের সর্ব- 
ধর্ম-সন্মিলনীতে তিনি ভারতের একজন প্রতিনিধি স্বরূপ গমন করেন এবং পএসিয়ার 
নিকট জগতের ধর্ষণ” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহার এই বক্তৃতার ভাবের গভীরতা! 
ও ভাষার সৌনার্্য পৃথিবীর সর্ববদেশীয় শ্রোতৃবর্স মোহিত হন। এই সময়ে তিনি বোষ্টন 
সহরে লাউয়েল ইন্ট্টিটিউটে চারিটি বক্তৃতা দেন,__এই বক্তুতা শ্রবণের জন্য এত লোক 
সমাগম হইত ষে প্রত্যেক বক্তৃত! তাহাঁকে ছুইবার করিয়া দিতে হইত । ১৮৮৩ সালে 
তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন আমেরিকা ও জাপানের পে 
ভূপ্রদ্‌ক্ষিণ করিয়াছিলেন । ১৯০৭ লালে ভিনি শেষ বিলাত যাত্রা করেন। তাহার যে 


অদ্ভুত বাগীতাঁয় সমগ্র জগতের মমবেত গণ্ডিতমণলী মুগ্ধ হ্ইয়াছিলেন তাহা তিনি কি 
প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাদ কৌতৃকজনক। গ্রথম গ্রথম তিনি যখন 
বক্তৃতা করিতে উঠিতেন তখন গ্রায়ই তাহাকে অগ্রস্তত হইয়া বিয়া গড়িতে হইত; 
কিছুই বলিতে পারিতেন না। ভারপর একথামি কাগজে তাহায় বক্তব্য লিখিয়৷ লইয়া 
ভাহা বার বার আবৃত্তি করিয়া তারপর বতুতা দিতেন; তাহাতেও কত তুল হইত, কত 
বাদ পড়িত, কখন কখন তুলিয়া! গিয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি 
গ্নোস্তম হছইতেন ন!। এমনি করিয়া তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনি অধা- 
বসায়ের গুণে তিনি বাগ্ীমমাঁজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন এই অধ্যবসায়ের গণেই 
তাহার প্রতিভা শ্ুরিত হইয়াছিল, তাহার যশ বহুদূরে বিদ্বৃত হইয়াছিল। উত্তরকাে ধাহারা 
তাহার বভৃত| গুনিয়াছিল তাহারা জানেন যে কি সজ্জিত মনমুগ্ধকর নুম্দর ভাষায় তিমি 
বাংলা ও ইংরাজিতে উপাসন! ও বজতা করিতে পারিতেন। ইংরাজিতে 07902! 
0078৮ 984) 00. 99০, 4. 309] প্রভৃতি ফয়েকখামি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তীহার মে সবল পুস্তকের লিপি কৌশল বড় বড় ইংরাজ লেখকদিগেরও আদর্শ 
স্থল এবং ইংরাজী সাহিতো তাহার গভীর ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার পরিচায়ক। জাহার 
জীবনের অধিকাংশ সময় পাঠ ও চিন্তায় অতিবাহিত হইত। তাহার জীবন ধর্ম আলোচনা 
ও গ্রচারে কাটিয়াছিল কাজেই বিবিধ ঘটনাপূর্ণ ছিল না। নিভৃতে আগনার আত্মা ও 
ধনের উন্নতি দাধনই তাহার জীবনের প্রধান উদেস্ ও কাজ ছিল। শেষ জীবনে বংসরের 
অধিকাংশ দময় তিনি হিমালয়ের সগ্নিকট কাসিয়াং পাহাড়ে পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তায় 
অতিবাহিত করিতেন। ১৯*৬ সালে তাহার দেহত্যাগ হয়। 
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শ্রীযুক্ত রমেশচন্দর মিত্র। 


দম্দমার নিকটবর্তী বিষুণপুর গ্রাম নিবাসী ৮রামচঙ্্র মিত্র রমেশচক্ত্রের পিতা । তিনি 
সদর দেওয়ানী আদালতে উচ্চ রাজকর্দচারী ছিলেন । এই সমৃদ্ধিশালী পরিবারে ১৮৪, 
ৃষ্টান্ে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। বিস্তালয়ে তিমি প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন না। কিন্তু চিরদিন পাঠাম্থরাগী ও অধাবদায়শীল ছাত্র ছিলেন। বি, এল্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬২ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আধম্ভ করেন। ওকালতি আরস্ত 
করিয়াই তিনি ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উদ্যমের সহিত আইনের কঠিন সমস্যা, মীমাংসার ও 
গুরুতর তত্ব দকল আয়ত্ব করিতে এবং বিজ্ঞ ও বহুদর্শী আইনজ্ঞ বাক্তিদ্িগের 
কাধ্য প্রণালী মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে লাঁগিলেন। এইব্ধপে তিন 
চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি একজন হুবিজ্ত উকীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। 
তখনকার শ্রেষ্ঠ উকীল ৮দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি রমেশচক্র্রের লাহায্য লইয়া! কার্ষা 
করিতেন। ১৮৬৮ সালে ৮ছ্ারকানাথ যথন হাইকোর্টের জজ্‌ হইলেন, তখন রমেশচন্দ্ 
উকীলদ্বিগের নেতা হইয়া! ঈীড়াইলেন। তিনি আশৈশব সত্যনিষ্ ছিলেন। অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে ও অতি অল্প বয়সেই যে তিনি একজন নেতা ও বিখ্যাত উকীল 
হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারও মুলে এই সত্য নিষ্ঠ।। সত্যনিষ্ঠার সহিত স্ুত্িগ্ধ 
গাস্তীর্ধ্য তাহাকে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাহার চরিত্রে, বাক্যে ও 
ব্যবহারে লঘুতার লেশমাত্র ছিল না, অথচ তাহার স্তায় বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতির লোকও 
ছূর্পভ। এই সকল দেবোচিত গুণের জন্যই, যখন ছ্বারকানাথের মৃত্যু হইল, তখন, ১৮৭৪ 
থৃষ্টা্দে, ৩৪ বৎসরের যুবক রমেশচন্ত্রকেই হাইকোর্টের জজের পদ্দে বরণ কর! হইল। 
রমেশচন্দ্র ২৫ বৎসর এই কাধ্য অতি সম্মানের মহিত করিয়াছেন। একাধিকবার তিনি 
হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির কাধ্য করিয়াছেন। তীহার ব্যবহারে এবং বিচারে 
অন্যান্য সহযোগী বিচারকগণ, উকীলগণ এবং জনসাধারণ দকলেই সন্তপষ্ট হইয়াছেন। অথচ 
তাহার নম্রতা ও শিষ্টতার পার্থে অটল স্বাঁধীনচিত্ততা চিরদিন তাহার মহত্বকে উজ্জল 
করিয়াছে । কি তাহার সহখোগী জ্ঙ্গগণ, কি প্রধান বিচারপতি, কি আত্মীয় স্বঞ্জন 
ও সমাজ, কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া রমেশচন্দ্র যাহা ঠিক বলিক্ষা বুঝিয়াছেন তাহা বলিতে 
বা করিতে ইতস্তত করেন নাই। তিনি যখন বড়লাটের ব্যবস্কাপক সভার সভ্য ছিলেন, 
তখন এদেশবানীর উচ্চ রাজকারধ্যে নিয়োগ লইয়া রমেশচন্দ্র সিংহের ন্যায় বিক্রম 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অনেক সময় বড়লাটের মতের প্রতিবাদ করিতে ভীত হন নাই। 
অপরদিকে সমান্জের "ভয়ে হিন্দু রমেশচন্দ্র পুত্র ও জামাতাকে বিলাত পাঠাইতে বিরত হন 
নাই এবং তাহার! ফিরিয়া আপিলে সমাজ ও স্বজনদিগের জ্রকুটি অগ্রাহ্‌ করিয়া, 
সাহাদিগকে লইঙ্জা একত্রে আহারাদি করিতেন। স্বদেশের জন্য তাঁহার প্রাণ 


কাদিত, জনস্থান বিষুপুরে, তিনি স্বীয় ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, এ্টান্স স্কুল, ও 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনেক অসহার1 বিধবা, গরীব ছাত্র, এবং 
অনেক অন্ধ খঞ্জ তাহার দানের উপর নির্ভর করিত। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের 
জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর ৯ বৎসর পূর্ষে তিনি শারীরিক অন্গস্থতা 
বশত; জব্রিয্নতিপরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে মৃত্যু পর্্যস্ত, গভীর অধ্যয়ন, ও 
স্বদেশের সেবায় বিশেষরূগে লিপ্ত ছিলেন; তিনি ভ্রাতীয় মহা সমিতির একজন মন্ত্রণাদাত! 
ও সহায় ছিলেন: ১৮৯৬ সাঁজে যখন কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তখন 
কুন ভগ দুর্বল শরীর লইয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিতে করিতে তিনি অভিভূত হইয়| 
গড়িয়াছিলেন। দেবার তিনি অভ্যর্থনা-দমিতির সভাঁপতিূপে কাধ্য করিয়া! ছিলেন । তিনি 
যেমন বিদ্বান, তেমনি বিনয়ী, যেমন দানশীল তেমনি সৎসাহসী, যেমন চরিত্রবান তেমনি 
স্বদেশমেবক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই জুলাই তাহার মৃত্যু হয়। 





শ্রীযুক্ত গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ক্ুবিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্তিত ও শিক্ষানীতি প্রবর্তক শ্রীযুক্ত গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
কলিকাতার সন্নিকটন্থ নারিকেলডাঙ্গীয় ইং ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুদাঁস পর- 
লোকগত পণ্ডিত গীতার তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
অসাধারণ মেধা ও বুন্ধিগত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব দেখিলেই 
তাহ স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি যথাসম্ভব কৃতকার্ধ্যতার সহিত উত্তীর্ণ 
হইয়া ১৮৬৫ সালে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 
সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন পরবৎমরেই বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাইকোর্টে 
ওকাঁলতী আরস্ত করেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বহরমপুর কলেজের আইন 
শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৮৭৭ সালে বি, এল উপাধি লাভ করিয়া সেই বৎসরই ঠাকুর 
আইন অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সদন্ত নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পধ্যস্ত “ভাইদ্‌-চ্য।ন্সেলার' পে নিষুক্ত থাকেন। এই পদে থাকিয়া 
ও সাধারণ সদস্তরূপে তিনি বিশ্ববিদ্য/লয়ের ও যাবতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করিয়াছিলেন । মিউনিসিপাঁল কমিশনার ও বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সভ্যরূপেও 
তিনি দেশের অশেষবিপ মঙ্গলক্ার্ধ্য করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি অবৈতানক [951- 
99110 [১18215220 নির্বাচিত হন এবং ১৮৮৯ সালে তাহার অসামান্ত আইনজ্ঞতা ও 
মহৎ চরিত্রের যথাযোগ্য পুরষ্কার স্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতির পর্দলাঁত করেন। সুদক্ষ কাধ্যতৎপর্তা, ন্তায়শীলতা ও স্বাধীন 
বুদ্ধিবত্তার সহিত গুরুদান ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্ বিচারপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০২ 
সালে তিনি লর্ড কর্জন প্রারন্ধ [00150791 000701159011 এর সদস্ত নিযুক্ত হন এবং 
তনিয়োগে দেশের অশেষ উপকার বিধান করেন। এব্যাপারে স্তাহার মতপার্থক্যজ্ঞাপক যে 
লিপি প্রকাশ করেন, তাহা সমস্ত দেশের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
তীয় অভিমত কর্তৃপক্ষের বিবেচনাগ্রাহ হইলে উক্ত কমিশনের অনিষ্টকর: নিয়মাবলী প্রসৃত 
পরিমাণে নিয়যিত হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, বিশ্ববিদ্যালয় আইনানু- 
মোদ্িত নব প্রারন্ধ নিয়মাবলী তীহার বিচক্ষণ পরামর্শ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে অনেক 
পরিমাণে ব্যবহারযেগাতা লাভ করিয়াছে । ১৯০৪ সালে গুরুদাস “নাইট' উপাধি লাভ 
করেন। তাহার প্রণীত বিবাহ ও জ্ীধন সন্বস্ধীয় হিন্দু আইন বিষয়ক “ঠাকুর আইন বক্ততা”” 
আইন শিক্ষার্থীদিগের নিকট অত্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে । গণিত, জ্যামিতি, শিক্ষা ও 
দেবনাগর বর্ণমালা প্রচলন সম্বন্ধে তাহার ষে সকল সারগর্ভ পুস্তক আছে তাহাতে সাধারণের 
নিকটে সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে । সার গুরুদাস, তাহার উদারচরিত্র, অসাধারণ 
বদান্ততা, অমিশ্র শ্বদেশানুরাগ, অগাঁধ পাণ্ডতিত্য, অসীম কার্য্যদক্ষতা। প্রতৃতি বহুতর সদ্‌গুণে 


সর্বসাধারণের সুখ্যাতি ও ভক্তিভাজন। দরিদ্র ও নিঃসহায়ের তিনি নিত্যবদ্ধু। দেশের ও 
দশের যাবতীয় কার্যে তাহার আব্চলিত অনুরাগ । নিজে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু হইয়াও, 
সকল ধর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ এবং তন্িবনধন পূর্বপন্থী ও উদ্নতিশীল, সনাতন প্রখাবলন্থী ও 
সার্বভৌমিক, সর্ধশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন। অধুনাতন দেশীর রাজনৈতিক বিবাদব্যাপারে তিনি 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্বদেশীদলের সমভুক্ত করিয়াছেন এবং জাতীয় শিক্ষা ও বঙ্গীয় 
শিল্পানুঠান প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে তাহার সকল চেষ্টা ও ক্ষমতা নিয়েগ করিয়াছেন। 
বয়োবৃদ্ধ হইলেও, স্টাহার পরিশ্রমণক্তি ও কাধ্যদক্ষত! নবাব্রতীদিগের 'আদর্শস্ল। গভীর 
জ্ঞান ও মহৎ চরিত্রবলে নব্যযুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত ভগবান তাহাকে 


দীর্ঘজীবী করুন। 





বঙ্গগৌরৰ 


রীযুক্ত রমেশচক্্র দত্ত । 


রমেশচন্ত্র কলিকাতায় রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৪৮ থৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি হেয়ারস্কুল হইতে এপ্ট্ম্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সীকলেজে অধ্যয়ন করেন। 
রমেশচন্ত্র শৈশব হইতেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হ্থরেক্্রনাঁথ বন্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত এবং ইনি একত্রে বিলাত গমন করেন ও “সিবিল সারভিস্* 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন। সেই সময়েই তিনি “ইউরোপে তিন বৎসর» নামক প্রবাস বিষয়ক ইংরাজী 
গ্রন্থ লেখেন । অতি দক্ষত। ও সম্মানের সহিত ব্হু্দিন রাঁজকা্ধ্য করিয়া, ইনি অবশেষে 
ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম বিভাগীয় কমিদনারের পদ প্রাপ্ত হন। এই রাজকাধ্য 
সম্পাদন কালে তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি সর্ব! দৃষ্টি রাখিয়। স্বীয় কার্য্য করিয়াছেন, 
গতর্ণমেন্টের নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, এবং জনসাধারণকেও সাহাধা 
করিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিয়াছেন । ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি এই তিন বিভাগেই 
তিনি অতি ন্পপ্ডিত। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কত তিন ভাষাতেই তিনি তাহার গভীর 
পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, প্রতিভ। এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। ইংল্যাও হইতে 
ফিরিয়া আসার পর গুরুতর রাঁজকার্যে লিপ্ত হইয়া, তিনি কথনও চিস্তাও করেন 
নাই যে তাহার হ্বারা আবার বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। একদা বস্কিমচন্দ্রের 
সহিত কথা প্রসঙ্গে, বঙ্গদাহিত্যের কথ। উঠিল। তিনি রমেশচন্দ্রকে বলিলেন “তুমি 
বাঙ্গল। ভাষায় লেখ না কেন ?” রমেশচন্ত্র বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন, “আমি যে বাঙ্গলা 
একবারেই জানি না, তা লিখিষ কি ?” বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন “তোমরা শিক্ষিত যুবক, 
তোমরা যা লিখিবে তাহাই ভাষা হইবে ।” সেই যে রমেশচন্দ্র বাঙলার সাহিত্া ক্ষেত্রে 
পদার্পন করিলেন; তিনবৎসর সাধনের পর চার খানি হৃদয়গ্রাহী ধ্রতিহাদিক উপন্যাস 
লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়া গেলেন । ইতিহান, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে 
তিনি তিন ভাঁষাতে পাশ্ডিত্য পূর্ণ গ্রস্থ পিথিয়! জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যে খগ্বেদ সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন এবং অতি কঠিন গ্রস্থাবলী। রমেশচন্্র দৃঢ়তর 
পরিশ্রম করিয়া সমস্ত খগ্বেদ সংহিত্ার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্ধ্যই 
একজন প্রতিভাশালী জ্ঞানীব্যক্ির সমস্ত জীবনের পক্ষে যথে্ট। তদনস্তর িনি 
ইংরাঙীভাধায় প্রাচীন ভারতের সভাতার ঘে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
গাত্তিত্য, গবেষণাঁশক্তি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সমস্ত সভ্য 
জগৎ বিস্মিত। অল্প বয়ন্ক বালক বালিকাদিগের জন্ত, ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষার 
ছুই খাদি শ্বল্লায়তন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি ইংরাজীভামায় 


ব্দসাহিত্যের ঘে সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহান লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা বঙ্গভাষ! বিদেশীর 


নিকটও গৌরবাদিত হইয়াছে। বাঁ্গলায় গ্রধমোক্ত কয়েক খানি উগন্তাঁস ব্যতীত তিনি 
আরও ছুই খানি সামাজিক উপন্াম লিখিয়াছেন। তাহাতে তাহার হৃদয়ের স্থুকোমল ভাব 
সমূহের ও সামাজিক আদর্শের পরিচন গ্রা্ড হওয়! যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি কর্ণ 
ত্যাগ করিয়া ইংল্যাও গমন করেন) এবং লগ্ুন বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রাচীন তারতের 
ইতিহান বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই হইতে তিনি পাঙিত্য ও গবেষণাপূর্ণ প্রস্থ 
লিখিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়। এবং বক্তৃতা দিয়া--নান প্রকারে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে লিগ 
আছেন। :ইনি ১৯** সালে জাতীয় মহামিতির সভাপতি পদে মনোনীত হুইয়াছিলেন। 
কয়েকবৎমর ধরিয়া দেশের সেবাই তাহার একমাত্র কার্ধ্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি 
ইংরাজিতে ভারতের অবস্থা বিষয়ে কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়৷ দেশের অশেষ কল্যাণ 
মাধন করিয়াছেন। ইহার সমস্ত গ্রস্থই পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়াছে। এখনও ইনি 

নানাগ্রকায়ে দেশের হিতপাধনে লিপ্ত। 





খপতগাবব 


রক্ত সারদাচরণ মিত্র 


১৮৪৮ খুষ্টান্দে ছগলী জেলার অন্তর্গত পানীদেওসা নামক গ্রামে সারদাঁচরণের জন্ম 
হয়। সারদাচরণের পিতা কলিকাতার কোন হোলে মুঙ্ছুদীর কর্দে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, সারদাচরণের জননীও সত্বংশীনব 
কাধগ্থের কন্তা। সারদচরণের জননীর নাম তগবতী দাসী; সারদাচরণের স্তায় বংশো- 
জল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়। ভগবতী যে রব্গর্ভা হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে সনোহ 
নাই। ১৮৫৩ অবে' পাঠ বংসরের শিশু পুত্রকে রািয়া, সাধবী ভগবতী স্বর্গারোহণ করেন। 
সারদাচরণের পিতা শিশুপুত্রের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার কগিলেন। কলিকাতায় 
পিতার নিকট থাকিয়া শিশু সারদাচরণ বিদ্যাত্যাসে মনোযোগী হন। ১৮৫৭ অবে 
সারদাচরণ কলুটোলার বয়েজস্কুলে প্রবিষ্ট হন, পরে এই বিদ্যালয়ই হেয়ার গুল নামে 
প্রনেদ্ধি লা করিবাছে। প্রতিভা কখন চাপা থাকে ন|। প্রতিভাবান্‌ সারদাচরণ অন্ন 
দিনের মধ্যেই মেধাবী ছাত্র বলিয়া বিদ্যালয়ে খ্যাতিলাভ করিলেন। তাহার স্মরণশক্রি 
ও পাঠানুরাগে তাহার প্রতি শিক্ষকগণের দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত ১৮৬১ অন্দে 
অরগোদশ বৎ্নর মাত বয়সে সুমধুর কৈশোর অন্তিবাহিত হইতে না হতে সারদাচ?ণ 


পিতৃহীন হইলেন। এই দারুণ শোকে লারদ'চরণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; কিন্ত 
তিনি লক্ষত্রষ্ট হইলেন না; একাপ্ত মনে অভীষ্ট পথে অগ্রপর হইলেন ; বিধাতা 


তাহার সাধনার উপধুক্ত পুরস্কারে বঞ্চিত করেন নাই। সারদাচরণ ১৮৬৫ অবে গ্রবেশিক! 
ও ১৮৬৭ অন্বে এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়| সর্বোচ্চ স্থান অপিকার করেন এবং 
গণিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়] ডফ.বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬৮ অন্ধে সার রাজা 
রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দাসীর সহিত ভিনি পরিণম স্থাত্রে আবদ্ধ 
হন। ১৮৭* অন্দে সারদ| বাবু বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়! ঈশান বৃত্তি লাভ 
করেন, এবং বি এ পরীক্ষার একমাল পর এম এ পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন; 
পরবৎসর প্রেমাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভের অধিকারী হন। প্রেমাদ রায়টার বন্তি দশহাজার 
টাকা সারদাচরণের পর অর কেহ পান নাই, এণ্টেন্স পাশের পর পাঁচ বৎসরের মণ 
আর কেহ এুবুত্তি পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইতে পারেন নাই, সারদাচরণের পক্ষে ইহ অন 
গৌরবের কথা নহে । অতঃপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদাচরণ হাইকোর্টের 
উকীল হইলেন । তাহার উজ্ছ্প প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি, গভীর আইন-জ্রান তাহার 
সহায় ছিল, সেই জন্ত অগ্রদিনের মধ্য অন্যের সহায়ত। নিরপেক্ষ হইয়াও তিশি প্রচুর 
খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব বলিয়া সমাজে পরিচিত হঃশেন | 
সমাজ-হিতকর কার্ধে; সারদা বাবু আজীবন সচেষ্ট? হিন্দু বিধবার পুনর্কিবাছ সমাজে 


প্রচপিষ্ঠ করিবার গন্য তিনি প্র।তংস্মরহীয় বিদ্যাসাগর মহাশগ্নের যাখষ্ট সহাপভ1 করিম 
ছিলেশ। বিধবাবিবাহ সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখ ধোগ্া। ১৮৮৪ অন্দে সারদা৯রণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য 
নিব্বাচিত হন; তিনি সংস্কৃত বোর্ড ও আইনের ফ্যাকল টির সভ্যবূপে যে যোগ/তার পরিচয় 
দেন, তাহারই ফলে তিনি ১৮৯২ অব আইন ফ্যাকল-টির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লাবদা- 
চরণের আর একটি সংকার্ধ্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, তিনিই প্রথম হিন্দু বোডিং স্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৫ অবে লারদাচরণ ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিধুক্ত হন। ১৯০২ অন্দে 
সারদাচরণ অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত হুন। বুদ্ধগঞ্জার বিবাদ 
নিম্পন্তি করিবার জন্ত তিনি সেখানে শিল্না যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা তাহার 
পাগিতা, চিগ্কাশীপতা, দূরদর্শিতা ও আপক্ষপাত বিচারের চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া রাজপুরুষ- 
গণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল । সারদ।চরণের বশোভাগা নিত্য প্রসন্ন, কোন কাধ্য- 
সার হস্তে লঈপ। একদিনের জন্যও তাহাকে অপবশভাঞ্গন হইতে হয় নাই। ১৯০৪ অব 
হাইকোর্টের সর্ধজন বন্দণীয় বিচারপতি গুরুদাল বন্দ্যোপাধায় মহাশয় পদতাগ করিলে 
সারদাচগণ তাহার পদে স্থায়ীভাবে নিবুক্ত হন। তাহার নি:য়াগ সর্বধজনের অনুমোদিত 
হুইয়াছিল। এইরূপ গুরুতর রাজকার্ষে্ নিবুক্ত থাকিয়াও সারদাচরণ দীনা বঙ্গভাষাকে 
বিশ্বৃত হন নাই; পাশ্যান্ছপারে তিনি মাহৃভাষার সেব। করেন; ইংরাজী 
সাময়িক পক্জাদদিতেও তার নান! বিষ্নক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। সারদ।চরণ 
সমগ্র ভারতে একাকার বর্ণমাল। প্রচরিভ করিবার বিশেষ পক্ষপাতী, এ বিষয়ে তাহার 
অনেকগুলি চিন্তাণীলত। পূর্ণ গ্রান্ধ প্রকাশিত হুইয়ংছে এবং ইহ। তাহার দূরদর্শিতার ফল। 
এই একটিমাত্র উদ্যমে, ভাহ'র স্বদেশের গ্রাতি অহ্্রাগ ও তাহার মঙ্গলচিন্তার পরিচয় 
পাওয়া যার়। বিশ্ববিদ্যাপয়ের পরীক্ষা নির্বাচন সন্বন্ধে তাহার সারগর্ত মত শ্রেষ্ঠ ইংরাজী 

ংবাদপত্রের সম্পাদ্কগণেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সারদাচরখ প্র'চীন কবিগণের, 
বড় তক্ 7 বৈষ্ণব ফবি বিদ্যাপতির ললিভ মধুর পদাবলী তাহার হৃদয্ধে এমন প্রভাব 
বিস্তার করে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাপতিব একথানি সটাক ও নির্ভল পদাবলী 
সম্পাদন কার্ধে হত্যক্ষেসণ করেন। “কাযস্থ কারিকা+ নামক বঙগীর কায়স্থ বংশাবলীর 
সম্পাদন ভারও তিনি গ্রহণ করেন। পারদাচরণের নির্বাচিত একখানি আইনগ্রন্থ 
ও কয়েক খানি বিদ্যালর-পাঠ্য-পুস্তক উল্লেখ যোগ্য। যে সকল গুণে মানবদমাছে 
গ্রতিষ্ঠাভাজন হয়--স!রপাচরণের হৃদন্ন সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত; জন্মস্থানের প্রি 
সারদাচরণের যেরূপ অনুরাগ লক্ষিত হয়, শিক্ষিত সমাজে তাহার তুলনা নাই বলিলে ও 
অভুযুক্তি হয় না। স্বগ্রামের উন্নতির জন্ত তিনি বহু অর্থবায় করিয়াছেন। গল্লীর্জীবনের 
মাধুর্য তিনি কোন দিনই বিস্বত হন না, তাই রাজধানীর সহশ্র কার্যোর মধ্যে যখন 
তিনি একটু খ্বসর পান, তখনই দেই ম্বেহময়ী পলী জননীর ক্রোড়ে গিয়া জাশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া ধন্ত হন। 





বঙ্গগে ধব 


শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ। 


হশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুর! গ্রামে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিঠার নাম হরিনারারণ ঘোষ, জননী অমৃত দাপী। শিশিরকুমার 
হুরিনারায়ণের মধ্যম পুত্র। শিশিরকুমার বালাকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান্। গ্রামা 
পাঠশালায় তিনি বাল্যকালে অতি সাগান্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্ত ভগবান্‌ 
তাহার হৃদয় শিক্ষালাভের উপযুক্ত ক্ষেরে পরিণত কদিয়াছিলেন, তাহার অধ'বপায় ও 
গুতিতার গুণে তিনি শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বয্বোবৃদ্ধির 
সহিত বিবিধ গ্রন্থ পাঠে তিনি প্রকৃত জ্ঞানাঞ্জনে সমর্থ হন; প্রকৃতি ত্বেহমনী 
জননীর ন্তার স্বয়ং শিশিরের শিক্ষাতার শ্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার 
বাল্/কাল হইতেই বলবান্‌ও ব্যায়াম কুশল ছিলেন; কি সম্ভরণ, কি অশ্বারোহণ, 
সকল ব্যায়ামেই তাহার অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। শিশিরকুমারের চরিত্র নিশ্খুল, 
ভক্কিপ্রবল। সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বাদনে শিশিরকুমাঁরর অসাধারণ কৃতিত্ব; তিনি 
যখন ভক্তিপ্লুত হাদয়ে স্ুধাময় কঠে কীর্তন করিতেন, তখন অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগপিত 
হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রে শিশিরকুমার স্ুপশ্ডিত। শিশিরকুমারের সুনাম ও খ্যাতির 
প্রধান কারণ, সংবাদপত্র সম্পাদনে তাহার যোগাতা। বাঙ্গালী সম্পাদকগণের 
মধ শিশিরকুমারের স্থান অতি উচ্চে। তরুণ বয়স হইতেই সংবাদপত্রের সহিত 
ভাছার সম্বন্ধ । ১৮৫৯ অন্দে যশোহরে নীল-বিদ্রোহের আগুন জণিয়া উঠে। 
শিশিরকুমারের বয়স তখন সতের বংসর মাত্র। সেই বয়পে স্বদেশবাসী 
হতভাগ্য কৃষককুলের ছূর্দশায় তাহার হৃদর কীদিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার 
হিন্দুপে্টুয়টে প্রজার পক্ষ অবলগ্থন করিয়া নির্ভিকচিত্তে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। 
শিশিরকুমার ভ্রাত্গণের সহায়তায় মাগুরায় একটি ক্ষুদ্র ছাপাখান। শ্ছাপন করেন" 
এই ছাপাখানায় ১৮৬৮ খুষ্টাবে সর্বপ্রথম অমৃতৰাজার পত্রিকা প্রকাশিত করেন, 
মায়ের নাম অন্ুলারে পত্রিকার নামকরণ হয়। মফস্বলের কাগজের মধো 
অমৃতবাজারের মত আর কাহারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৮৭১ পটানোর ভি 
মানে শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া ১৮%২ অন্দে কলিকাতা হইতে অনৃতবাজার 
পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইলেন। অম্ৃতবাঞার পত্রিকা অল্পদিনের মধ্যে ৮ 
সমমানের মুখপ্জ হইল, শিশিরকুমারের শাম দিকদিগে টরিত হইল লি 
রাজ্যপমূহে এখনও অম্ৃতবাজারের অটুট প্রতিষ্টা ও গৌরবের পরিচয় পাওয়া বায়। 
অতঃপর শিশিরকুমার রাপ্দ্বারেও যথেষ্ট সন্মানিত হইয়াছেন। তিনি দেশের হিত্বকর 
কাঁধ্যের সহিত কায়মনোবাক্যে যোগদান করিয়াছেন। বাঙ্গালী রাজনীতিজ্ঞগণের 


মণো শিশিরকুমার উচ্চন্থান অবিকার করিস] আদছন। বংবাদপত্রের স্বাধীন 
বিংলাপের আইন বিদিবদ্ধ হইপে শিশিরকুমারের আস্তরিক যত্বে অমৃতবাজার 
বাঙাল। হইতে ইংরাদিতে রূপান্তরিত হয়। এই কার্ষেয ত/হার অসাধারণ ত২পরতা, 
বৃদ্ধিনৈপুণ্য ও সাম পরিষ্ফুট হইয়াছিল। গ্রাচীন বয়সে শিশিরকুমার রাপনীতি 
চর্জা পরিত্যাগ করিয়! ধর্মচিন্তাতেই কাঁপযপন করিতেছেন, ভিনি শ্রিটিতন্ 
দেবের একজন ভক্ত সেবক। তাহার প্রণীত ভক্তি গ্রন্থসমূক্ধে তাহার হৃদয়ের 
উচ্ছ্বাস ও ভগবন্তুক্তি প্রকাশিত, তীহার প্রণীত কালাচাদ গীতা নামক কবিতা! পূর্ণ 
ধরমগ্র্থ খানি বগ সাহিত্যের এক অপূর্ব স্থষ্ট। খিশিককুমার ইংরাদদী রচনায় 
সুপত্ডিত। তাহার প্রণীত লর্চ গৌরাঙ্গ পৃথিবীর বহু স্থানে ধর্মপিপান্থ ভক্তগণের 
নিকট বিশেষ সমাদর লাভ কক্িয়াছে। পৃথিবীর সমক্ষে শ্রিশিরকুমার আমাদের 
ভক্তি অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। শিশিঃকুমাঁরের জীবন ধন্ত। 
শিশিরকুমারের সম্পাদিত ম্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন নামক আধ্যাত্মিক তত্ব-বিষক 
পত্রিকাথানিও ইংলগু এবং মার্কিণ ভূমিতে সমাদৃত হইয়াছে । অলপধিন পুর্বে শিশির- 
কুমার পত্বীশোক পাইয়াছেন। বার্ধীকে/ এই শোক দুঃসহ, কিন্ত ভগবান তাহাকে এই 
শোকে মাহনা দান করিবেন। তিনি দীর্ঘদীবী হইয়া দেশের ও ধর্ণের সেবা করুন। 
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শ্রীযুক্ত নবীনচক্জ সেন। 


কবিবর শ্রীযুক্ত নবীন চক্র সেনের পুর্বপুক্ুষগণ চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী নছেন। 
খুষ্টীয় ষোড়শ শতাবীতে প্রাঁড়ভঙ্গের” সময় শ্রীযুক্ত রায় নামীয় জটনক ব্যক্তি ভ্রিবেীর 
অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রাম হইতে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ পূর্বক সুদুর চট্টগ্রামে আসিয়া 
উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি বংশপরম্পরাক্রমে রায়বংশ চট্টগ্রাম প্রদেশে 
বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রা সৌভাগ্যগুণে চট্টগ্রামের রাজস্ব সচিবের ভার প্রাপ্ত হন। 
তিনি বিশুদ্ধাচারী হিন্দু ও একজন সিদ্ধ দুর্ণাভক্ত ছিবেন। কথিত আছে তাহার অর্চনা 
প্রীত হইয়া তাহার ইষ্টদ্দেবী মধ্যে মধ্যে তাহাকে দর্শন দান করিতেন। তাহার স্থাপিত 
দশতুজ। মূর্তি আজও চট্টগ্রামে রহিয়াছে। আজও তাহার বংশধরগ্রণের নিকট কুলদেবতা 
রূণে তিনি পুজা পাইতেছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের বংশধরগণ নয় পুরুষ চট্টগ্রামে বাস 
করিতেছেন। নবাব প্রদত্ত শ্রীযুক্ত রায়ের জমীদারী আজিও নবীন বাবুর অংশক্রমে 
উপভোগ করিয়া আপিতেছেন। ১৭৬৮ শকাবা, ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রামস্থ রাউজান 
থানার অন্তর্গত স্থু প্রসিদ্ধ নয়াপাড়া গ্রামে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। নবীন 
বাবুর পিতা ৬ গোপীমোহন রায় * চট্টগ্রামের জজ আদালতের দেরেস্তাদার ছিলেন) 
পরে মুম্পেফ হন। তাহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা দেশবিখাত; আজও উট্টগ্রামে 
গৃহে গৃহে তাহার দানশীলতার কথ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুদ্নেকীভে তাহাৰ 
ব্যয় সংকুলান হইত না, অর্থের অভাব তাহাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে হইত, 
তাই অবশেষে তিনি চট্টগ্রামের জজ আদালতের উক্ষীল হন। নবীন বাবুর চট্রগ্রামের 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিস্তারস্ত হয়। বাল্যে নবীন চন্দ্র বিশেষ ছর্দাস্ত ছিলেন, 
তাহার ছুষ্ঠামিতে তাহার সমাধ্যায়সিগণ এমন কি তাহার শিক্ষকগণ পর্য্যস্তও অগ্ির হইয়! 
উঠিতেন। তাহার কোন শিক্ষক বলিতেন-_“গোপীবাবু নিশ্চয়ই মাঘমাসের শীতে এক 
গলা জলে দ্রাড়াইয়া তপন্তা করিরাছিলেন_-নহিলে এমন পুত্র পান 1-নবীন বাবুদ্ধ 
দুষ্টামির পরিচয় ইহাতেই সকলের নিকট প্রতিভাত হইবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নবীন 
বাবুর প্রতিভা ক্রমশঃ উন্মেষিত হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৫ থৃষ্টান্দে প্রেসিডেপ্সি 
কলেজ হইতে এফ্‌ এ পাঁস করেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬৭ সালে বি, এ পরীক্ষার তিন 
মাস পূর্বে তাহার পিতৃদেব ন্বর্গারোহণ করেন। নবীন বাবুর এখন হইতে একটি 
বুছৎ সংসারের সমুদয় ভার তাহার উপরে পড়িল। পরবৎসয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নবীন বাবু 








* ইহাদের বংশের উপাধি রাঁয় কিস্ত কোন বিশেষ কারণে নবীন বাবু "রায় উপাধি ত্যাগ করিয়া 
“সেন্গ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


জেনেরেল এসেমরিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে বি, এ পাঁশ করিয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্টেট শিপ 
পরীক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার 
সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়। নবীন বাবু ডেপুটা ম্যাজিষ্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরের 
চাকুরী তাহার তেজন্বী জীবনের সঙ্গে ঠিক গত নাই, তাই তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে 
উদ্ধীতনকর্মমচারিগণের সহিত চিরদিন তাহার সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। তীহার 
সমগ্র চাকুরী জীবনে উর্ধতন কর্মচারিগণের সহিত চিরদিন তাহার সংঘর্ষ চলিয়া 
আদসিতেছে। তাহার বিবেকশক্তি তাহাকে যে পথ দ্েখাইয়। দিয়াছে-চির দিন 
তিনি সেই পথে গিয়াছেল এজন্ত তাহাকে অনেক সময় অনেক বিপদ ও উর্ধতন রাজ 
পুরুষ দিগের ভ্রকুটা ও অসন্তোষ সহ্‌ করিতে হইয়াছে, কিন্ত কোন দিকে তিনি দৃকপাত 
করেন নাই। তাহার চরিত্রের তেজন্বীতা, তাঁহার মনের দৃঢ়তা এবং তাহার অদম্য 
সাহস তাহার শ্বদেশবাপী এবং অনেক শ্বেতাজপুরুষের হৃদয়ে তাঁহাকে উচ্চ আদন 
দিয়াছে। ন্যায়পরতা এবং পরোপকারিত তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাঙ্গালা, 
বেহার, উভভিষ্যার যেখানে যেখানে তিনি শাসনতার প্রাপ্ত হইয়। গিয়াছিলেন সেই সব 
প্রদেশে কোন না কোন হিতকর কার্যে তাহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় রাখিয়া! আদিয়াছেন। 
কিন্তু যে জন্য লবীনচন্দ্র আজ দেশবিখ্যাত, বাল্যজীবনে তাহার সে প্রতিভার 
পরিচয় আমরা পাই না। তিনিও জগতের কাছে মে সময় তাঁহার কোন পরিচয় দে 
নাই। কিন্ত চট্টগ্রামের মধুর পার্বত্য শোতা,_-সর্ধোপরি তাহার জন্মস্থান নওয়াপাড়ায় 
প্রাক্কৃতিক সৌনর্য্য বাল্যজীবনেই অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ে যে সৌন্দর্যের কবিস্কের 
বীজ বপন করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অবকাশরঞ্জিনী প্রথম ভাগে 
আমরা সর্বপ্রথমে তাহার কবিত্বের পরিচর পাই। সংসারানভিজ্ঞ পিতৃহীন যুবকের 
হৃদয় ইহার স্তরে স্তরে প্রতিফলিত। কবি তাঁহার নিজের জীবনী ইহাতে অক্কিত 
করিয়াছেন,-তাই ইহা এত মর্ম্পর্শীা। তাহার পর ক্রমশই তাহার প্রতিকার 
উন্মেষিত হইতে লাঁগিল। তাহার পরই আমরা! অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ পাই। 
তাহার পর ক্রমান্বয়ে পলাশিয় বুদ্ধ; রঙ্গমতী ; রৈবতক; কুরুক্ষেত্র; প্রভাস; অমিতাভ 3 
ভাস্থমতী ; গীতা; চণ্ডী ; থৃষ্ট; প্রবাসের পত্র প্রভৃতি বঙ্গদাহিত্য পুষ্ট ও উন্নত করিয়! 
তুলিয়াছে। তাহার প্রদত্ত রদ্বসমূহ চিরদিন বঙ্গসাহিত্ব্য তাঞ্ডারে উজ্জল হইয়া রহিবে। 
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যঙ্গাগৌরব 


শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী। 


চব্রিশ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্বের ৩১শে জানুয়ারী পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য খিদ্যা- 
সাগর। হরানন্দ বিদ্তাসাগর মহাশয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয়ের অন্যতম বন্ধু। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের জননী শ্রীমতী গোলকমণি দেবী স্থ প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ছ্বারকানাগ বিদ্যাতৃষণ 
মহাশয়ের সহোদর1। শৈশবকালেই শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্যাসাগর এবং 
মাতুল ছ্বারকানাথ বিস্তাস্থষণ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করিবার স্থযোগ ঘটিগ্াছিল 
এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বীগ সুপপ্ডিত কর্শঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ পিতা এবং মাতুল 
মহাশয়ের চরিত্রের প্রভাব তাহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। শৈশবে স্বীয় গ্রামন্ 
পাঠশাল! ও স্কুলে বিদ্তা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 
সংস্কত কলেজে ভর্তি হন। কিছুকাল নিজ হস্তে রন্ধন চীর্ধ্য ও কোন কোন গৃহস্থের 
বাড়ীতে ঠাকুর পুজা করিয়া অতি কষ্টে তাহাকে বিগ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৫ 
থুষটাবে ত্রা্গধর্থের প্রতি তাহার অন্থরাগ জন্মে। ১৮৬৯ শ্রষ্টান্দ স্বর্গীয় আচার্য্য কেশব 
চন্দ্রের নিকট তিনি ব্রাক্গধর্টে দীক্ষিত হন, পাঠ্যাবস্থায়ই দমাজ সংস্কার কার্যে তাহার 
প্রবল উৎসাহ জন্মিযাছিল, ইহাতে পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতিও হইয়াছিল। তথাপি বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের পরীক্ষাসমূহে অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন । 
১৮৭২ স্রীষ্টান্দে সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিস্তালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলের অভি প্রায় অনুসারে তৎপ্রতিষ্ঠিত 
হরিন।ভি এপ্টরান্স স্কুলের সেক্রেটারী ও হেডমাষ্টার হুইয়া হরিনাভি গমন করেন। ১৮৭৪ 
রীষ্টাব্দে ভবানীপুর সাউথ সুবার্কন স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। ৯৮৭৬ খুষ্টান্ধে হেয়ার 
স্থুলের হেড পণ্ডিত ও অনুবাদ শিক্ষক নিযুক্ত হন। উক্ত কর্মে নিযুক্ত থাকিলে এত 
দিনে সংস্কত কলেছের প্রিন্সিপালের পদলাত করিয়। শাস্ত্রী মহাশয় উচ্চ পেন্সপন ভোগ 
করিতে পাদ্িতেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় প্রাণে বে ধর্মের আগুণ জাগিয়াছিল, ক্রমে তাহা 
বন্ধিত হুইয়! তাহাকে ঈশ্বর সেবাক্ম আকর্ষণ করিল। ১৮৭৮ ীষ্টান্দে তিনি ব্রান্দধর্ধম 
প্রচারের ব্রতগ্রহণ করেন। তদবধি এই মনন্থী স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রাণ পুরুষ দরিদ্র তাঁকে 
চিরজীবনের জন্ত বরণ করিয়া লইয়া ধর্মপ্রচার কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি সাধারণ 
ব্রাঙ্মলমাজের প্রতিষ্ঠাতাদিগের অন্ততম নেতা। সাধারণ দ্রাঙ্মনমাজের খ্যাতনামা বছু 
সভ্য ইস্থার শিল্তস্থানীয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এবং ইংলপ্ডতেরও কোন কোন স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া ইনি প্রবল উৎসাহ সহকারে স্ব ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার 
চরিত্র প্রভাবে ও বাগ্মিতা শন্কিতে বহু লোক ্রাঙ্গধর্্ম গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান লময়ে 
তিনিই ব্রাঙ্গসমাজের প্রধান নেতা। বাংলা ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করি- 


যাছেন। তিনি একজন স্ুকবি। অতি অন্প বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি পনির্বাসিতের বিলাপ” 
নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা! করেন এবং তাহা বিগ্ভালয়ে পাঠা নির্দিষ্ট হয়। সে সময় তিনি পথে 
বাহির হইলে সেই কবিকে দেখিবার জন্য ছাত্রমগুলী দলে দলে রাস্তায় দণ্ডায়মান হইত । 
তাহার রচিত "পুষ্পমালা” “মেজ বউ” *যুগাস্তর” “নয়নতারা” প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে 
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার আধ্যাত্মিক উপাসনাবলী ও কবিতাঁবলী বহু 
তাপিত ও তৃষিত আত্মাকে শাস্তি ও নিরাশ আত্মাকে বল দান করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় 
চিরদিনই স্বাধীনচেতা পুরুষ বলিয়া! পরিচিত। সংসারে ধনবানের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন 
করিয়! ধর্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্বেই তাহার চিত্তে এই স্বাধীনভাবের বিকাশ হইয়া 
ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি এক বার গীড়িত হইলে ন্বর্গায় মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় 
জটৈনক ভদ্রলোকের অহন্থরোধে বিনা পয়সায় তাহার চিকিৎসা! করিতে ছিলেন। ডাক্তার 
সরকার শান্্রী মহাশয়ের সম্মুখে একটা ভদ্রলৌককে অযথা কতকগুলি কটুক্তি করেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় এই অন্ঠায় কটুক্তির জন্য ডাক্তার সরকারকে তীব্র ভাষায় এক পত্র লিখি- 
লেন। ডাক্তার সরকার স্বয়ং ন্বাধীনচেত! মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই পত্র পড়িয়া 
তিনি যুবকের স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্টবাদিতায় পরম গ্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শান্জ্রী মহা- 
শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন । সেই এক ভৎসনা চিঠিতে উভয়ের মধ্যে 
চিরদিনের জন্য অক্রত্রিম বন্ধুতা স্থাপিত হইয়া গেল। পাঠাবস্থায়ই ১৭ বৎসর বয়সে 
চটীজুতা পায়ে দিয়া একদিন তিনি তাঁহার পিতার কোন কার্য উপলক্ষে তদানীস্তন স্কুল 
ইনস্পেক্টর ক্রফোর্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তাহাকে 
চটাজুতা বাহিরে রাখিয়া আমিতে বলিলেন। শান্জ্রী মহাশয় বলিলেন, চটী তিনি 
পা হইতে খুলিবেন না । সাহেব বলিলেন, তোমাকে চটা খুলিতেই হইবে, তিনি বলিলেন 
তিনি কছুতেই খুলিবেন নাঁ। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বাঙ্গালী ভদ্র- 
লৌকের বাড়ীতে গেলে তিনি চটী খুলিয়া! বৈঠকথাঁনা ঘরে প্রবেশ করিবেন কি না? 
শাস্ী মহাশক্ধ উত্তর করিলেন সেখানে যে ফরাস পাতা থাকে । সাহেব উত্তর করিলেন, 
যুক্তি তর্ক বুঝি না বল হ1 কি না। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "ই1 সাহেব, সেখানে চা 
খুলিব।» দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগিনেয়ের এই ম্বাধীনচিত্ততার সংবাদ শুনিয়! 
পরদিন "ক্রফোর্ড সাহেব ও চটাজুতা” শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিলেন। রাজনৈতিক 
আন্দোলনে শাস্ত্রী মহাশয় এককালে এই দেশের অগ্রণীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। 
এখন প্রধান ভাবে ধর্শভার নিয়াই ব্যস্ত থাকেন রাজনীতি বিষয়ে তিনি উন্নতিশীল দল- 
ভূক্ত। জাতীয় উন্নতি বিষয়ে তিনি দর্বদাই প্রবন্ধ ও বক্তৃত] দ্বার! শ্বীক্ন মত প্রচার করিয়! 
থাকেন। দেশের উন্নতির চিস্তা তাহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। শ্বদেশী আন্দোলনের 
বনপুর্রবাবধি তিনি দেশীক্প বস্ত প্রচারে আবশ্বক সন্বদ্ধে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বক্তৃতা 
করিয়াছেন, তিনি নিজে বহুকাঁল হইতে শ্বদেশী বস্তই ব্যবহার করিয়া! আমিতেছেন। 
তাহার মত ধর্দ্পরায়ণ স্বীবীনচেতা, পরছুংখকাতর চরিত্রবান পুরুষ বঙ্গদেশে বিরল । ত্তিনি 
এখনও নানাপ্রকারে যুবকের স্তাক়্ উৎসাহে দশেক ছিতসীধন করিতেছেন। 








শ্রীযুক্ত সুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৮৪৮ খৃষ্টাবে জুরেন্্রনাথের জন্ম হয় এবং কলিকাতার তালতলা ভবনেই তাহার ঠৈশব- 
কাল অতিবাহিত হয়। হুরেন্্রন1থের পিতা! স্বর্গীয় ডাক্তার ছুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নাম বঙ্গদেশের সর্বত্র স্থপরিচিত। সবরের বাবু যদিও ভ|রতবর্ষে যশে ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য, 
তথাপি এখনও মফঃস্বলের ন্ুদুরপল্ীস্ক বয়োবৃদ্ধগণের কাছে, হুরেন্্র বাবু অপেক্ষা তাঁহার 
ধন্স্তরিকল্প পিতাই অধিক পরিচিত। ডাক্তার ছুর্থাচরণ যেরূপ বিচিত্র কৌশলে রোগের 
নিদান নির্ণয় ও আরোগ্যবিধান করিতেন, তৎসম্বদ্ধে শত শত গল্প বাঙ্গালার সর্ব স্থানে 
প্রচলিত আছে। বাল্যকালে স্ুরেন্ত্রনথ কলিকাতাঁর ডভটন কলেজে অধ্যয়ন ফরেন। 
ইউরোপীয় ও ইউরেশীক়্ বালক যুবকদিগের জন্তই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অতি- 
ভাগ্যবান্‌ ভারত সন্তানেরাই এই কলেজে পড়িতে পাইতেন। ১৮৬৩ খুষ্টাবে' এপ্টেম্ন পরীক্ষায় 
স্রেন্্রনাথ প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ; ১৮৬৮ খুষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া সিভিল 
সাতিস-পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতযাত্রা করেন। বিলাতে স্ুরেন্্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রসিদ্ধ ও 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের সাহাষ্য পাইয়়াছিলেন। বিখ্যাত সং্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গোল্ডষ্কার এবং 
অধ্যাপক সেমুয়েল মোরলি ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্ুরেন্্রনাথ সিভিল সাঙিস 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন ) কিন্তু পরীক্ষার কার্য্যনির্ববাহক কমিশনারগণ বলিলেন, নরেন্দ্র বাবু 
নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। এই অছিলা! ধরিয়া! তীহার। তালিকা হইতে সুরেন্্রনাথের 
নাম উঠাইক্া দিবার জন্তই সংকল্প করিলেন। এই বিপদে পড়িয়া স্ুরেন্্নাথ বৃটাশ বিচারালয়ে 
কমিশনরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারকগণ, সুরেন্্র বাবুর অভিযোগ সঙ্গত 
মনে করিয়া, কমিশনরগণের অন্ঠায় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য রুল জারি করেন। 
কমিশরগণ আর বাড়াবাড়ি না করিয়া, স্থরেন্্র বাবুকে সিভিল-সার্ডিস পরীক্ষার 
পাশ করিয়া দেন। গুরেক্্নাথ সিভিলিয়ান হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং 
ছই ব্ৎ্সরকাল শ্রীহট্টে এসিষ্ান্-মাজিষ্্রেটের পরে কার্ধ্য করেন? কিন্ত ছুই বৎসর যাইতে 
না যাইতেই ভাহাকে বিপদে পড়িতে হয়; ফেরারী আসামী সন্ধে অন্তায় আদেশ প্রদান ও 
অনতাসর্ূপ রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়! তাঁহাকে অভিযুক্ত হইছে হয়। এই অভিযোগের বিচার 
জন্য গভর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি কমিশন প্রতিষিত হয়। কয়েক দিন অনুসন্ধানাদির পর কমিশন 
এক রিপোর্টে দেখাইলেন, "সুরে বাবুর বিরুদ্ধে যে চৌদ্দটা অভিমোগ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহার প্রত্যেকটা সত্য।* গভরঘমৈন্টও কমিশনের মতে মত করিয়া রে বাবুকে ৫*২ টাকার 
নামমাত্র মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া, কর্মচুত করিলেন হরেক বাবু বলিযাছিলেন, 
ধ্সা্ি জানন্কত কোনকূপ অপরাধ করি নাই? আদেশপত্র সেরেনা লিখিত ৪ 
অপরাপর অনেক আদেশপতরাদির সহিত স্বা্রার্থ আমার সঙ্গে নীত হইয়াছিল । আমিও তর 
তন্ন করিয়া না দেখিয়া, তাহাতেই দস্তখত করিয়। দিয়াছিলাম।” এ কৈফিয়ত কিন্ত গভর্মন্ট 


গ্রাহ করেন নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রে সুরেন্দ্র বাবুর নির্দোষিভা প্রতিপর় করিবার জন্ত 
ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। বস্তুতঃ সুরেন্্র বাবুর জন্ এই সময়ে দূরতম পল্লীতেও যে 
সহান্থভূতি ও আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, বৃটীশ ভায়তের ইতিহাসে তাহ! 
শ্মরণীয়। গবর্ণমেন্টের কাধ্য হইতে এইনপে অপন্যত হইয়া, ন্ুরেন্্র ঘাবু দেশের সর্বশ্রেণীর 
লোকের নিকটে যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন,-_তাহাতে তাহার সেই পদত্যাগ 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় মনে না করিয়া, সকলেই পরম কল্যাণের সোপান বলিয়া মনে করিলেন। 
পূর্বোক্ত ঘটনার পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হুরেন্্রনাথ বিস্তাসাগর- মহাশয়ের মেট,পলিটান 
কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্য।পকতা৷ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮১ খুষ্টান্যে মেট,পলিটান 
কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ফ্রিচ্চ কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খুষ্টীকে ইনি 
স্বাধীন ভাবে কলিকাত। পটলডাঙ্গার একটি ক্ষুত্র হ্কুলের ভারগ্রহণ করেন। সেই শ্ষুত্র স্কুলই 
নুপ্রসিদ্ধ রিপণ কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি শাখ৷ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও 
প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছে । ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ হইতে স্থরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী” পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন 
করিতেছেন। এখন ইহ! দৈনিকে পরিণত হইয়! ভারতবর্ষের সর্বত্র অসামান্য প্রতিপত্তি- 
লাভ করিয়াছে। ১৮৮৩ খুষ্টাব্ে হাইকোর্টের নবীন বিচারপতি নরিশ সাহেব একটা মামলা 
উপলক্ষে সর্বহিন্দুর পূজ্য শালগ্রাম-শিলারূপী সাক্ষাৎ নারারণ দেবকে সাক্ষিক্ূপে খৃষ্টান 
মুমলমানে পরিপুরিত আদালত গৃহে আনিয়! সমগ্র হিন্দুসমাজের হৃদয়ে আঘাত করেন। 
এই জন্তই তিনি সুরেন্দ্র বাবুর বেঙ্গলি পত্রেও তীব্র ভাষায় সমালোচিত ও নিন্দিত হন। 
সুরেন্দ্র বাবু এই জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হুন। হুরেন্্র বাবু ক্রি স্বীকার 
পূর্বক ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেও, জঙ্গ নরিশ তাহাকে ছুই মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করেন। ইতিপূর্বে দুরেন্্রবাবু বক্তৃতা করিয়া দেশের সর্বত্র অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া প্রথিত 
হইয়াছিলেন। এই কারাবাস উপলক্ষে তিনি সমগ্র ভারতের সর্বত্র, আবাল বৃদ্ধ সকলের 
পরিচিত হইলেন। এই সময়ে দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বস্থানে ভাহার প্রতি যেরূপ সহাহ্ুভূতি 
প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দাহরণ এদেশে একাস্ত বিরল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবে 
পইগ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠিত করিবায় জন্য, ইনি যেরূপ উদ্ভম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দিয়/ছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবুদদের মধ্যে ইনি অক্ষতম ও 
প্রধানতম। হুরেন্ত্রবাবু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যেরূপ পরিচিত, অধুন1 অন্য কোন বাঙ্গালী 
সেরূপ পরিচিত হইবার মত সৌভাগালাভ করেন নাই। তীহার অসাধারণ কশ্মপটুতা এবং 
নির্ভীকতা ও স্পষ্টবা্দিত! সর্বত্র পরিচিত। ন্বদেশহিতের জন্য স্ুরেক্ত্র বাঁবু যাহা! করিয়াছেন-_ 
এখনও করিতেছেন, তাহা বস্ততই বিস্ময়কর। ব্যবস্থাপক সভান্ এবং মিউনিসিপাল সভায় 
ইনি হ্বদেশহিতের জন্য যাহা! করিয়াছেন তাহ! অল্প লোকেই করিতে পারেন। প্রবীণ সুরেন্্নাথ 
এখনও নবীনের মত কার্য্যদক্ষতা ও উদ্ঘমশীলতার পরিচয় 'দিতেছেন। ম্থুরেন্্র বাবু ভারতের 
জাতীয় মহাসভায় হইবার সভাপতি পদ পরিশোভিত ক্রিয়াছেন। আমাদের দেশে অধুন! 
রাজনীত্তির আন্দোলনের বে নূতন শোত চলিতেছে, হুরেস্রনাখই তাহার স্থপ্টিকর্তা। স্বদেশী 
আন্দোলনে নুরে বাবুর নিঃস্বার্থ কর্ান্থরাগ সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রন্ধ! আকর্ষণ করিয়াছে। 





্বগীয় উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


উমেশচন্র ১৮৪৪ শ্রীষ্ঠাবে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্রের পিতামহ খিদিরপুর 
ও কলিকাতায় অনেক ভুমি সম্পত্তি অর্জন করিফা, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইহার 
মাতা ব্রিবেণীর দুপ্রসিদ্ধ ৬জগনাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে জন্মিয়াছিলেন। ইহার পিতা হাইকোর্টের 
প্রধান এটর্শি ছিলেন। বাল্যকালে উমেশচন্ত্র লেখাপড়ার প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না )-.. 
অভিনয়াদি দেখির! বেড়াইতেন; স্মপ্রসিদ্ধ কালীপ্রদক্ন সিংহ ও মহারাজ হতীক্রমোহন 
ঠাকুরের বাড়ীতে যে অভিনয় হইত, তাহাতে তিনি অভিনয় করিতেন। কিন্তু বালাকালেই 
শারীরিক সৌন্দর্য ও সরল মধুর ব্যবহারে ইনি সর্বব্র প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রে 
পিতা যখন দেখিলেন, বালকের পড়া শুনায় মন নাই, তখন হতাশ হয়! তাহাকে হাইকোর্টের 
এটর্পি শ্রীযুক্ত ডবলিউ, পি ডাউনিং সাহেবের কেরাণী করিয়! দিলেন, এবং কিছুদিন পরে তাহাকে 
মিঃ গিলেভারের তবাবধানে বাঁখিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতেই কিন্তু উমেশের জীবনে 
বিচিত্র পরিবর্তন সৃষ্ট হইল। তিনি মনোযোগপূর্ব্বক আইন-শিক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে 
তাহাতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, ১৮৬৪ খুষ্টান্ে রম্তম্জি জেমসেটজি 
জিজিভাই নামক প্রসিদ্ধ পারসীক কুবেরের প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া, আইন পড়িবার জন্ত বিলাতযান্র! 
করিলেন ;__এই বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিলাতে উেশচন্ত্র 
সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ মিঃ টি, এচ, ডার্ট এবং সিঃ এডওয়ার্ড ফ্রাই প্রভৃতি মহোদয়ের নিকট আইন 
শিখিতে লাগিলেন,_যথাকালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া, 
হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইলেন। অল্লকালের মধ্যেই তাহার অপূর্ব শিক্ষা ও প্রতিভার ফল 
দেশমধ্যে প্রচারিত হইল এবং তিনি ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। 
ক্রমে ভীহার প্রতিষ্ঠার এতদূর বৃদ্ধি হয় ঘে, তিনি কমেকবার ষ্ট্যান্তিং কৌনস্মুলি বা সরকারী 
ব্যারিষ্ঠার পদে নিধুক্ত হন। উমেশচক্্র ছুইবার হাইকোর্টের জঙিয্নতি গ্রহণ করিতে অস্থরুদ্ধ 
হুইয়াছিলেন, কিন্তু ছইবারই তিনি উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিগ্নাছিলেন। ব্যবহারাজীব-কার্য্যেও 
তিনি অনেকবার দেশের উপকারে স্বীয় 'মপাধারণ শক্তিবিনিয়োগ করিয়া_দেশের লোকের 
ক্ৃতভ্ততাভাজন হইয়াছিলেন। গুরেন্্রনাথের আদালত-অবস্ার মোকদমাক়, এবং ্রেটস্ম্যান- 
সম্পাদক রবার্ট নাইটের মোকরদমায়_উমেশচন্্র যেরূপ প্রগা় পাগ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তির 
সহিত আদালতে প্রতিবাদিপক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নাম ন্মরণীয় 
হইয়া আছে। প্বেঙ্গলী পত্রিকা” ধাহারা প্রতিষ্ঠিত বরেন। তাহাদের মধ্যে উমেশ- 
চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ শিষলার ঘোষ-বংশধর বিদ্ৎকুলতিলক গিরিশচন্্র ঘোষই 
বেঙগলীর সম্পাদক পদে থাকিয়া দেশবিধ্যাত হইস়। গিয্াছেন ১ কিন্তু উমেশচন্্র যে, বেঙ্গলীর 


প্তিষ্ঠাত্পুরস্কারে বিখ্যাত হইবার উপযুক্ত, তাহা সকলের জানা উচিত। ইনি যখন 
বিলাঁতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, তখন “লগ্ুন-ই্ডিয়ান সোসাইটি” নামক সভা স্থাপন 


করিয়। ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি,__ 
“ভারতবর্ষের জন্ত নির্বাচন প্রথা ও গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 
*ইত্ডিয়ান স্তাশন্ঠাল কংগ্রেস” বা ভারতীয়-মহাঁসগিতির প্রতিষ্ঠা পক্ষে ইনি যে, প্রীকান্তিক 
চেষ্টা ও যত্ব করিয়াছেন, সেই প্রীণপণ ঘত্র চেষ্টা ইহাকে চিরপ্মরণীয় করিয়! রাঁখিবে। এই মহা" 
সমিতির যতগুলি অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই ইনি অন্তরের সহিত যোগদান 
করিযপা, স্থীকন প্রগাঢ় শ্বদেশতক্তির মর্ধ্যানা-রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎলাহের মূর্িমান্‌ অবতার 
স্বদেশের নুসন্তান, গ্রাভঃম্মরণীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যখন সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন 
মহাঁদমিতির গুরুতর সম্পানকীয় কার্ধ্ের জন্ত সকলের দৃষ্টি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরই 
পতিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খুষ্টান্দে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য 
হওয়ায়, উমেশচন্ত্র ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন, এবং শ্রীযুক্ত দাদাতাই নরোজি এবং মিঃ 
ডিগবির সহযোগে সেখানে একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠ! করেন। ইংলগুবাসীদিগের 
সম্মুথে ভারতীয় অবস্থা সর্বদা প্রতিফলিত রাখাই এই সভার উদ্দেগ্ত । এত্তিন্ন বন্য্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বিল[তের নানা স্থানে ভারতবর্ষ সঘদ্ধে নান।বিধ বক্তৃতা করেন । ওয়েনসিট নামক 
স্থানে, ১৮৮৮ খুষটান্দের আগষ্ট মানে, ইনি “ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, 
তাহাতে ভারতবাসীর বাঞভক্তি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়া শ্রোতা ইংরেজদিগকে, ইনি গভর্ণমেন্টের 
দায়িত্ব ও কংগ্রেসের কার্যের উদ্দেগ্ত ভাল করিয়! বুঝাইয়! দেন। এ বর্ষের ২১শে আগষ্ট 
বন্যোপাধ্যাপ্ মহাশয় নর্দমটনের টাউন-হলে “আমাদের অভাব ও অভিযোগ” সম্বন্ধে 
আর একটি বক্তৃতা করেন। ১৮৮৮ খুষ্টান্দের ১৪ই অক্টোবর ইনি ক্রয়ডন নগরের ললনা 
সভায় “ভারত সংস্কার” সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করেন তাহাতে সমবেত শ্রোতৃবর্গ সবিশেষ 
প্রীত হইয়াছিলেন। বন্য্োপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীরই প্রীতি আকর্ষণ 
করিয়াছিগেন। তাহার নির্ভীকতা সত্যপ্রিক্নতা প্রভৃতি গুণ অন্থকরণযোগ্য । শেষাবস্থায় 
্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়ায়, এ দেশের জল বাঁঘু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশকের সহা হয় না, তাই তিনি 
সপরিবারে বিলাতে-_লগ্ুন নগরের উপকূলস্থ স্বকীয় ক্রয়ডন ভবনের “খিদিরপুর ভিলায়” 
কালযাপন করিতেছিলেন। শরীর সহসা একান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই, 
তিনি পালেমেন্টে প্রবেশ করিতে পান নাই। কিন্ত স্বাস্্যলাত করিয়া আবার প্রিভি 
কাউন্সিলে কাঁজ করিতেছিলেন। সহসা তাহাকে কালহন্তে পড়িতে হইল। ১৯০৬ অবেের 
১৯শে জুলাই, তিনি বিলাতের ক্রয়ডন-ধাঁমেঃ ভারতকে কীদাইয়! ইহছলোক হইতে প্রস্থান 
করিলেন। তাহার মত অদ্বিতীয় ভারত-সস্তান একান্ত ছুল্নত। 


একি 
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স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোঁষ। 


মনোমোহন ঘোষের পিতা রাঁমলোচিন ঘোষ, বড়লাট লর্ড অকলগ্ডের সময়ে, সদর-আলার 
প্‌ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত বৈরলদি গ্রাম। 
বামলোচন ঘোঁষ রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং তাহারই মত সমাঞজসংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। ঢাঁক। কলেজের প্রতিষ্ঠাত্গণের মধ্যে রামলোচনের নাম অগ্রগণ্য ; এই 
কলেজেন্ জন্ত তিনি যথেষ্ট অর্থনাহাধ্যও করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ গ্রীষ্টার্ধে বৈরলদি গ্রামে 
মনোমোহনের জন্ম হয়। কিন্তু মনোমোহন বালযকালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে শিক্ষালাভ 
করেন। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাবে এপ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেস্দি 
কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্ত এদেশে আর অধিক দিন না থাকিয়া, মনোমোহন ১৮৬২ খুষ্টান্দে 
রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে, সিভিল-সার্কিস্‌ পরীক্ষা দিবার জন” বিলাত যান। 
ইহারাই ভারতীয় যুবকদিগের সিভিল পরীক্ষা সন্বদ্ধে পথ-প্রদর্শক বলিয়া পরিচিত হুন। 
পরীক্ষায় পথপ্রদর্শক হইয়্াও কিন্তু মনোমোহন সহচর সত্যন্রনাথের স্তায় কতকার্ধ্য হইতে 
পারিলেন না; তাহাকে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এখানে ব্যারিষ্টারী 
উপলক্ষেও তাহাকে প্রথমে নানীরূপ কষ্ট ও অস্ৃবিধাভোগ করিতে হইয়াছিল। এখানকার কৌন 
বুটাশ বা আইরিষ ব্যারিষ্টীরের নিকট হইতেই তিনি কোনরূপ সাহাঘ্য বা সহানুভূতি পান নাই। 
কিন্ত, প্রক্কত গুণ কেহ চাপিয্া রাখিতে পারে নাঁ। ব্যারিষ্রীতে তাহার খ্যাতি গ্রতিপত্তি শীঘই 
প্রচারিত হইয়। পড়িল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়) মনোমোহনও 
এই মৌকদ্দমায় বাদী আমীরুদ্দীনের পক্ষ অবলঘ্বন করেন । প্রতিবাদী-গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
বড় বড় বৃটীশ ব্যারিষ্টার দণ্ডায়মান হন। এই বিচারদুদ্ধে মনোগোহনের ব্যবহার-শাস্ত্রাধিকার 
দেখিয়। ও সাহার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া, জষ্িস্‌ নর্ধাণ তাহার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সধন্ধে যে 
তবিষাছুক্তি করেন, তাহ! অনতিবিলম্বেই সত্যে পরিণত হয়) মনোমোহন ব্যারিষ্টার সম্প্রদায়ের 
উজ্জল মুখ আরও উজ্জল করেন। কিন্ত ব্যারিষ্টারীতে প্রসার বৃদ্ধি করিয়া ধনকুবের হওয়াই 
মনোমোহনের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যে, পকান্তিক ব্বদেশান্থরাগ ও স্বজাতিবাৎমল্যে অভি- 
ভূত ছিলেন, তাহা স্বীয় কর্মজীবনের স্তরে ব্তরে সুবরণাক্ষরে অস্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে 
পুলিসের অত্যাচারে বা বিচারবিত্রা্টে দুর্বল ভারত-সস্তান নিপীড়িত হইয়াছে, মনোমোহন 
সেখানে বিপদ্ভঞ্জন মহাপুরুষের স্তায়, নিঃস্বার্থভাবে নিপীড়িতের নিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়। ধাড়াইয়াছেন। কত দরিদ্র হতভাগ্যকে যে, তিনি ভীষণ প্রাণদণ্ হইতে বাচাইয়া গিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত। করা যাস না? এ দেশের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘারে দ্বারে সেই সকল ঘটন! 
প্রবচনপ্রবাদে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে ;--১৮৮২ 
ধৃাবে নদীয়া জেলার মুলুকটাদ নামে এক হতভাগ্যকে পুলিস বিচারালয়ে উপস্থিত করে। 
অভিযোগে পুলিস বলে, মুলুকটাদ নিজের নবমব্ধয়া কণ্ঠা নেকজানকে নিজে হত্যা করিয়াছে। 


পুলিসের শিক্ষায় ও ভয়ে নেকজানের সহোদর! ও গর্ভধারিণী মাতাঁও সাক্ষ্য দিয়া বলে যে, 
শ্মুলুকটাদকে কন্াঙ্ত্য। করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।” নিজের কন্ত। ও স্ত্রী যখন মুলুকের 
বিরুদ্ধে এইরপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিল, তখন জজ সাহেব যে, সাহার ফাসির হুকুম দিবেন, তাহাতে 
আশ্চধ্য কি? কিন্ত নথাপত্র পড়িয়া যখন মনোমোহন বুঝিলেন, বেচারী বাস্তবিক নির্দদোধী। 
কেবল পুলিসের ষড়যন্ত্রে এরূপ অঘটন ঘটিয়াছে, তখন স্মতঃপ্রবৃত্ত হুইয়াই, মুলুকাদের 
পক্ষমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যবহারশীস্ত্রবিশীরদ মনোমোহনের সৃক্বদ্ধিনুলভ 
গুপ্তসত্যনিষ্ষাষণ-শক্তির গুণে মুলুকটাদ শেষে হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস 
পাইল। যতদিন বাচিয়ছিল, ততদিন গরীব মুলুকাদ প্রতিবৎসর ছুই একবার কিছু উপহার 
লইয়া আনিয়া, স্বীয় গ্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যাইত। কিন্ত এরপ প্রাণদানের 
এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ট আছে। স্বতবিসরল ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রতি মনোৌমোহনের সবিশেষ স্নেহ ও 
সহান্ভৃতি ছিল। ইহাদের উপর কোনরূপ উতৎ্পীড়ন হইলে, মনমোহন নিজের সহত্র স্বার্থ 
বিসর্জন করিয়া, ইহাদ্দিগকে বিপনুক্ত করিতেন) এজগ্ঠ তিনি বস্ততই প্রাণপণে যত্ব করিতেন । 
অত্যাচার-পীড়িত অসহায় হতভাগ্যের এমন বন্ধু আর মিলিবে না। হতভাগ্য টাকেন্দ্রজিৎকে 
প্রাণদওড হইতে যুক্ত করিবার জন্য, মনোমোহন আবেদনে যে যুক্তিশক্তিপটুতা ও অপূর্ব নজীর- 
জ্ঞানের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যান্সডাউনের ন্তায় ব্ড়লাট ও তাহার বড় 
অমাত্যর্দিগকেও শ্রদ্ধাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন 
ততদিন দেশের প্রায় প্রত্যেক সুষ্ঠানেই আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। মনোমোহন স্তাশ- 
স্তাল কংগ্রেসের আদ্ধিতীয় সুহৎ ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাকে কলিকাতার কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি-পদ পরিশোভিত করিয়াছিলেন । ফৌজদারি বিচারের অত্যাচারপথ সঙ্কুচিত 
করিতেই যেন মনোমোহন ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্যবহার-বিস্তা-বৃহল্পতি ব্যারিষ্টার 
মনোমোহন কুবিচারকদিগের একপ্রকার শাসনকর্তা! বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। অবিচার 
অত্যাচারের তাড়নে তাড়িত হইয়া, লোকে যদি মনোমোহনের শরণ লইতে পারিত, তাহা হই- 
লেই মনে করিত, এইবার নিস্তার পাইলাম। কেবল বিচারক ও বিচারের দোষ সংযত রাখিয়া 
এই মহাত্মা নিশ্চিন্ত হন নাই, শীসন ও বিচারের শ্বাতন্ত্র বিধান-চেষ্টায় আত্মদমর্পণ করিয়া 
ছিলেন। এই শ্বাতক্ত্ের তিনি যে পথ দেখাইস্সা গিয়াছেন, কালে যে, গভর্ণমেন্টকে সেই পথে 
চলিতে হইবে, তাহা শ্বতঃসিদ্ধ। মনোমোহন কিন্তু রুষ্নগরের স্বকীয় প্রাসাদে এই স্থাতসত- 
চিন্তান অভিভূত হইয়াই, সহসা! লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন; সত্যই তিনি গ্বদেশের সেবায় নিজের 
গ্রাথ বলি দিয়! গিাছেন। 





বঈগৌরব 


শ্রীযুক্ত লীলমোহন ঘোঁষ। 


লালমোহন ঘোষ নদীক়! কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মনোমৌহন ঘোঁষের কনিষ্ঠ ভ্রাত!। 
লালমোহন কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া, ১৮৭৯ খু্টাবে, ব্যরিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন, জোষ্ঠ 
ভ্রাতা কর্তৃক বিলাতে €প্ররিত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, লালমোহন 
ব্যারিষ্টারী করিবার জন্ঠ, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক বৎদর পরে, ই্ডিয়ান 
সিভিলসার্বস্‌-পরীক্ষা যাহাতে বিলাতের ন্যায় ভারতেও গৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা ও আন্দোলনের 
জন্য, ইনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক, বিলাতে প্রেরিত হন। এই আন্দোলন উপলক্ষে 
সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য সভাদমিতির অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে লালমোহন ঘোষ বিলাঁতে 
থে বন্তৃতা৷ করিয়াছিলেন, তাহা একাস্ত বিফল হয় দাই। লালমৌহনের বনৃতায় পালে 
মেন্টের গণ্য মান্ত সত্যদিগকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। অন্তিপরেই ভারতেও ই্টাটুটারী 
সিভিল-সার্বিসের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপরে লালমোহন অল্পদিন মাত্র বিলাতে ছিলেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব তিনি বাশ্মিংহাম নগরের চেম্বার অব. কমার্স কর্ভুক আহ্ত হইয়া, 
ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বদ্ধে একটী অতি সাঁরগর্ভ বন্ধুতা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ ্রীটান্দে তিনি 
ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে, বোস্বাই ও কলিকাতার লোকে মহাসমাদরে তাহার অভ্যর্থনা 
করেন। এই সময়ে আদর্শ বড়লাটি লর্ড রিপণের আদেশে, স্তাহার মহাচেতাঃ ব্যবস্থাসচিব 
ইলবার্ট সাছেব এ দেশের বিলাতী লোৌকদিগের উপর, বুটাশ বিচারকদিগের স্তায় দেশীয় 
বিচারকদিগকেও অবাধ বিচাঁরাধিকার দিবার জন্য, ফৌজদারী আইনে নূতন ধারা সন্নিবেশিত 
করিতে চাহেন। এই নুতন বিধানের পাওুলিপিই পইলবট বিল” নামে পরিচিত হয্। এই 
ইলবার্ট-বিল লইন্া এদেশে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে ১ ফিরিঙ্গি ও সাহেবের! ভারতবাসীর 
প্রতি ঘোর বিছ্ে দেখাইয়া; নানারূপ কুৎসা রটনা করেন এবং লর্ড রিপণের শত্রুতা করিতে 
বসিয়া, ভারতবানীরও অনিষ্টসাধনকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে লালমোহন পুনরায় 
বিলাতে গমন করেন। ভারতের অধিবানিগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম পার্লেমেন্ট মহাঁসভার 
সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। বাগিতা ও পাশডিত্যগুণে ইনি পূর্বেই বিলাতের সর্বত্র মাদর- 
লাভ করিয়াছিলেন । নুতরাং যখন ডেটফোর্ড নগর হইতে ইনি সভ্য নির্বাচিত হইবার চেষ্টা 
করেন, তখন বহুসংখ্যক ইংরেজ ইহার দাবী অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন । সে সময়ে ইহার 
পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্ত তথাকার লোকেরা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।তাহাতে 
ইহার সফলত। একরূপ সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। একটি বৃদ্ধ ইহাকে ভোট দিতে 
আওলিয়া, অতিরিক্ত উৎসাহে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পক্ষে মোট ৩:৬+ ভোট 
দত্ত হইয়াছিল? এবং আরও সহজ সহশ্র লোক এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিরাছিলেন। 
কিন্তু সহস( আইরিষনিগের চেষ্টায় লিবারেল সমদায়ের পরাতব হওয়াতে, মহাঁসভায় গ্রাবেশ 
করা! ইহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পারে ফিছ্দবেরি হইতে দাঁদা- 


ভাই নরোজী মহাঁসভার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু লালমোহনে গ্রাথমিক চেষ্ট! ও বিফলতার 
মধ্যেও যে সফলতাঁর অস্কুর গুপ্ত ছিল, মিঃ নরোজী তাহারই ফলভোগ করিলেন, বলিয়াই 
মনে হয়। ১৮৮৯ খ্রষ্টাবে লালমোহন বিলাতে গিয়া, বিখ্যাত বাগী জন ত্রাইটের বন্ধুত্ব ও 
সর্ববিষয়ে তাহার প্রগাট সহাম্গভূতি লাভ করেন। লগুনে লালমোহন যে দিন প্রথম বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, সে দিন জন ব্রাইটই সভাপতি হইয়াছিলেন? সে দিন তাঁহার ওজস্বী কণ্ঠের 
অপূর্ব বাগ্মিতা বিলাতের শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জন ব্রাইটের মত অদ্বিতীয় বাগীও 
সভার জবসানে বলিয়াছিলেন, এমন সুন্দর বন্তৃতার পর তীহার আর কিছু বলিবার নাই। 
ইলবার্ট-বিলের সময়ে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার ব্রযান্দন প্রভৃতি কতিপয় সাহেব বিলের বিপক্ষতা 
করিয়া, ভারতবাসীদিগকে কট,্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় সমস্ত সম্প্রদায় বিচলিত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে জময়ে লালমোহন ঘোষ ঢাকা নগরীর নর্থব্ূক হলে এতৎসন্বদ্ধ 
একটি বক্তৃতা করেন। দেন বড় বৃষ্টি হইয়াছিল; তৎসন্বেও বিস্তর লোক বত্ৃতাস্থলে মমাগত” 
হইয়াছিলেন। এই সভায় লালমোহন ঘোষ বরান্সন প্রমুখ গ্রতিপক্ষদলের নিন্দা ও কটক্িয় যে 
জবাব গাহিয়াছিলেন, তাহ! অনন্যসাধারণ। তাহার যুক্তির সারবন্তা, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব 
বাগ্মিতাঁয় সকলকেই উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইতে হইয়াছিল। তাহার বক্তৃতা! পাণ্ডিত্য ও 
ওজন্থিতায় পূর্ণ, তাহার বিদ্রপের তঙ্গীতেও একটা অনন্যসাধারণত্ের ভাব থাকে । একন্ত তিনি 
কখনই চপল বা অসার হইয়া পড়েন না । ইউরোগীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে লালমোহনের 
অাধারণ অধিকার। তাঁহার লেখায়, তাহার কথাবার্তায় অপূর্ব পাণ্ডত্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি বঙ্গভাঁষাঁর একজন প্রকৃত অন্ভুরাণী ও ভক্ত ) মধুস্দন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের 
তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মিপ্টনের বস্কারে প্রতিশব্দিত হইয়াছে। ১৯৪ খ্ীষ্টাবে 
লালমোহন ঘোষ জাতীয় মহাঁসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। লালমোহন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্যপদে বসিয়! ধীরতা, তেজস্থিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, প্রজাবর্গের স্তায় 
রাজপুরুষবর্েরও ভক্তিগ্রীতি উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি প্রকৃত 
বাগী। লালমোহনের বন্তৃতী শুনিলে জন ব্রাইটকে মনে গড়ে। আমরাও তাঁহাকে বঙ্গের 
ব্রাইট বলিয়া মনে করি। বিলাতের রাজনৈতিক ইতিহাস লালমোহন ঘোষের নখদর্পণে 
বিরাজমান। তাঁহার মত রাজনীতিময়ী বক্তৃতা পালেমেন্টের সভ্যদিগের কেও বিরল। 
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শ্রীযুক্ত নরেক্্রনাথ সেন। 


২৪ পরগণ।র অন্তর্গত স্ববিখ্যাত গেন বংশে, ১৮৪৩ খৃষ্টাবের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নরেন্্রনাথের 
জন্ম হয়। নরেন্দ্রনাথ মহাত্স। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যে্ঠতাঁত পুভ্র। তদানীস্কন সন্তাস্ত- 
বংশীয় বালকদিগের রীতি অনুসারে তিনি দহিন্দুকলেজে” প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
উহার বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় তাহার কঠিন 
পীড়। হওয়ায় তাহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই অবধি গৃহশিক্ষকের সাহায্যে এবং 
নিজের যত্তে ও অনুরাগে নরেন্ত্রনাথ ক্রমশঃ স্থ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। যৌবনের প্রারস্তেই তিনি 
বাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন এবং প্রত্যহ ৪1৫ ঘণ্টা "পাবলিক 
লাইব্রেরীতে গিয়া নান।বিষয়ে পড়াশুন! করিতে থাকেন। এই সময়ে পইনডিয়ান ফিল্ড 
পত্রে নিয়মিতরূপে লিখিতে থাকেন। প্রায় ২৩। ২৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি এটনীর 
কার্ধ্য আরম্ত করেন। ১৮৬১ খুষ্টাব্দে “মিরার” পাক্ষিক পব্ররূপে প্রকাশিত হয়। তখন 
মহাত্মা মনমোহন ঘোষ সম্পাদক এবং নরেন্ত্রনাথ উহার সহযোগী নিযুক্ত হন। তদনস্তর 
কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র কিছুকাল সাণগ্াহিক মিরারের সম্পাদকতা করার পর, নরেন্জুনাথ 
তাহার সম্পাদক হন, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম দৈনিক পত্ররূপে মিরারকে পরিবগ্িত 
করেন। সেই হইতে তিনি যোগ্যতার সহিত মিরারের সম্পাদকত। করিয়া আসিতেছেন। 
কি রাজদ্বারে কি জনসাধারণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সন্মন সর্বত্র। একজন সত্যপরায়ণ, 
ধর্মভীরু, স্বাধীনচেতা লেক বলিরা 'াহার শত্রকেও তাহার সন্মান করিতে হয়। গভর্ণমেন্ট, 
স্বয়ং অনুরোধ করিয়া সাহাকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, 
করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কি 
মিউনিসিপালিটিতে কি ব্যবস্থাপক সভা, সর্বত্র, তিনি যাহা সত্য এবং যাহাতে দেশবাসীর 
কল্যাণ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নির্ভীক হৃদয়ে যাহা বেশ বুঝিক্বাছেন, তাহাই লিখিয়াছেন, 
বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন। ১৮৮৫ খুষ্টান্দে বোস্বাই নগরে জাতীয় মহাঁসমিতির প্রথম 
অধিবেশনে বঙজদেশ হইতে তিন জন মাত্র প্রতিনিধি গমন করেন, নরেন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে 
একজন। ইহার পূর্বে কংগ্রেসসম্বন্ধে ষে পূর্ববালোচনা হয়, তাহাতে নরেন্রনাথ একজন 
প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নরেক্ত্রনাথ যখন প্রথম মান্দ্রাজ যান, তখন সে প্রদেশে রাজনৈতিক 
ব। সামাজিক কোনও প্রকার আন্দোলন ছিল না। তাহার উদ্যোগে ও সবৃ্ান্তে 
মান্জাজে সভাসমিতি ও সংবাদপত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি রাজনীতি, কি সমাজসংস্কার, 
কি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, কি পরোপকার, কি চরিত্র ও ধর্মভাব সকল বিষয়েই তিনি 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন। ধর্শমতে তিনি উদার হিন্দু। অথচ, বাল্যবিবাহ, 
জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার বিরোধী এবং সকল ধর্শ ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রন্ধাশীল। তিনি 
জাতিবর্ণ' নির্বিশেষে সকলের বন্ধু। তাহার সংদাহসের ও স্বাধীন চিত্ততার একটি দৃষ্টান্ত 


দিনা প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৮৮৭ ধৃটাষের দিতীয় বংখ্ধের পরে, *ভারতসভার পক্ষা হইতে 
ঘর্ড ডাফরিন্ষে অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হয়। স্রেননাথ। আননমোহন: গ্রভৃতি ৪* জন 
সস্তের মধ্যে নরেনুনাথ একজন ছিলেন। ইতিপূর্বে নরেক্তরনাথ কোনও কোনও বিষয়ে 
বড়লাটের মতামতের সমালোচন! করিয়া মিরারেগ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বড়লাট তাহাকে 
দেখিয়াই ভদ্রতার সীম লঙ্ঘন করিয়া, উহার মতামত প্রকাশের কৈফিযং তলব করেন। 
নরেন্নাথ ছুএকটার শাস্তভাবে তার কথার উত্তর দেন) তাহাতে ডাফরিণ সাহেব আলও 
ভোরের সহিত কৈফিয়ৎ চাঁন) তখন নয়েন্্রনাথ দৃঢ়ভাবে বলেন_*্অমি আপনার গৃহে 
অভ্যাগত) এরপ প্রশ্ন শোভনীয় নয়।” শেষে লাটদাহেবকে তজ্ন্ত দুঃখপ্রকাশ করিতে 
হইয়াছিল। ইনি এখনও দেশের সেবায় দি। 





বজগৌরব 


শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায়। 


রপায়নবিষ্তায় পারদর্শীতার জন্য ডাক্তার প্রফুচন্্র রায়ের নাম জগছ্িখ্যাত। সমালোচক- 
গণ বলেন, যে ভারতীয় প্রভিতা পদার্থ-নিগ্ঠার রাগে প্রবেশ করিতে পারে না, যদ 
প্রফুললচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করেন, তবে এই অপবাদ দূরীভূত হইবে ইহা স্থুনিশ্চিত। 
প্রেনিডেন্দি কলেজের অব্যাপন। কার্যে ব্যাপৃত থাকয়! রসায়নশান্ত্ের কয়েকটি ছুন্নহ তত্ব 189 
11009 আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্যতীত তিনি ভারতবর্ষে একটি নৃতন কারথান! প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন-_এই কারখান। ভবিষ্যতে ভারতের বিশেষ কল্যণ সাধন করিবে এইরূপ আশা কর! 
যায়। ১৮৬১ খুষ্টাবে খুলন। জেলার এক সামান্ গ্রামে এক সন্ত্রস্ত বংশে প্রফুল্চন্দ্রের জম্ম 
হয়। তদীয় পিতা শ্রীহরিশ্চন্্র রাম ইংরাদী সাহিত্যে স্ুপপ্তিত ছিলেন। স্বগ্রামে স্বীয় 
পিতৃদেবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর প্রফুল্লচন্ত্র কলিকাতা আগমন করেন। প্রথম 
কিছুদিন হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন, পরে এলবার্ট স্কুলে ঘোগদীন করেন। এই শেষোক্ত 
বিদ্যালয়ে, প্রফুললচন্তর শ্বীয় শিক্ষক শ্রীকষ্চবিহারী সেন মহোদয়ের সহিত বদ্ধুতস্থত্রে আবদ্ধ হন। 
বিলাতে রসায়নবিদ্যা অধ্যয়নের স্ুবিধাকল্লে এই সময় তিনি লাটিন ও ফরালি ভাষা শিক্ষা 
করেন। তদনস্তর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তিস্তস্ত মেটেপলিটান বিদ্যালয়ের চতুর্থ বাধিক 
শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ করিয়া ইংলগ্ড গমন করেন। পুত্র বিলাতগমনের 
প্রস্তাব করিলে, প্রায়ই পিতামাতার নিকট হইতে আপত্তি হইস্ক! থাকে, কিন্তু বাধা দেওয়া 
দুরে থাকুক, প্রফুললচন্ত্রের (পিতামাতা! সর্বান্তঃকরণের সহিত পুত্রের এই সাধুসংকল্পের সহায়ত্তা 
করিয়াছিলেন। এডিনবরা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছয় বর্ষ অধ্যয়নের পর প্রফুল্ল 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি, এস্‌, সি, উপাধি লাভ করেন। রসায়নবিদ্যায় বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিলেও, বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাও তিনি অবহেল! করেন নাই-_ডাক্কার উপাধি পাইবার 
কালে তিনি যে প্রবন্ধ রচন! করিয়াছিলেন সেই প্রবন্ধ আজিও [২০৪] ১০০০: এর কারধ্য- 
বিবরণীর অঙ্কদেশ শোভা করিতেছে। বিলাতে অবস্থান কালেও স্বদেশের কথা সর্বদা তাহার 
অস্তরে জাগরূক থাকিত। তিনি তৎকালে “ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের পর এবং পুর্বে” 
নামধেয একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন--এই প্রবন্ধে একাধারে তাহার স্বদেশনীতি ও শিক্ষা 
ফুটিয়া। উঠিয়াছিল-_সাধ।রণ্যে এই প্রবদ্ধাটর বিশেষ আদর হইয়্াছিল__বিলাতের অনেক 
সুসম্তান হুপ্রসিদ্ধ পত্রিকসমূহে উক্ত রচনার সাদর-সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিলাতে 
অবস্থানকালে প্রফুললচন্্র ইংরাজজাতির রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রত্াগমন করিয়া ১৮৮৯ খুষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের 
রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কালে, তিনি 
ইউরোশের অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতিতে স্বরচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রেরণ করি- 
্বাছেন__এই প্রবন্ধগুলিতে প্রফুরচন্দ্রের। মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও অসাধারণ মানসিক 


শক্তির পরিচয় প্রকাশ গাইয়াছে। পারদসংক্রাস্ত একাদশটি মিশ্র ধাতুর আবিফার করিয়া 
্রফুললচন্্র রাসায়নিক সুধীগণকে বিস্মিত করিয়। দেন এবং পারদের রাদায়নিক তত্বকে সম্পূর্ণ 
করেন। বর্তমান স্বদেশী-আনোলনের বহপূর্বে ডাক্তার রায় প্রমুখ ভারতবর্ষের অনেক 
নুদস্তান বুঝিয়াছিলেন যে উপযুক শিল্পবাণিঞ্জের অভাবই ভারতবর্ষের দৈস্ের হেতু। বিশেষতঃ 
্রফুল্লচন্তর বুঝিয়ছিলেন জর্মাণ রাগ্যের বর্তমান উন্নতিবিধানের একতম হেতু রাসাযননিক- 
্রক্ষিয়াবলে ওষধ, রং) সাবান প্রস্ততক্রণ। এইজগ্ শ্রীযুক্ত সতীশ্চ্্ দিংহ এম্‌, এ, মহাশয়ের 
সহযোগে তিনি "60681 01101010981 200 11217020300091 01৩5. নামধেয় রাসায়নিক 
ওষধ প্রস্ততাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলধনের অভাবে কয়েক বৎসর এই নব প্রতিষ্টিত 
কারখানাটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল-_তজ্জন্ত, প্রচলিত বছমূলা যন্ত্াদির পরিবর্তে প্রুললচন্ 
বশ্মূল্যের এবং স্বপ্রস্তত সরল যন্ত্রাবলীর সাহায্যে কার্য চালাইয়াছেন। ডাক্তার রায়ের 
পরিশ্রম ও সাধুতার ফল ফলিয়াছে_-ততপ্রতিট্টিতি ওষধের কারথান[টি এমন লাভজনক 
হইয়াছে_আর উহার স্থাক্িত্ব সুদূঢ ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হইয়াছে ইউরোপ 
মহাদেশের শুধীগণকর্তৃক প্রফুক্চন্ধ্ের প্রতিভা বিশেষ সম্মানিত হইয়াছে । একদা 
একজন ফরাী রসায়নবিৎ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত রাগাযনিক পদা থ সকলের গ্রস্ত প্রণালী 
বিষয় গ্রুনপচন্ত্ুকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন-_এই প্রশ্নের সমাধান হইতেই তীহার “হিন্দুরসাগন- 
শাস্ত্রের ইতিহাস” নামক জগবিখ্যাত গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে হিন্দুগণের রসায়ন- 
বিদ্যায় অধিকার পুরাতবের হিমাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় বৃক্ষ ও খনিজ পদার্থ 
কত রসায়নকার্ধ্যে লাগিতে পারে এই গ্রস্থপাঠে তাহা ও অবগত হওয়া যায়। এই গরুল্প- 
চন্দ্রের পাগ্ডিত্য ও গবেষণার কীতিন্ততস্বরূপ। ডাক্তার রায় আজিও অবিবাহিত-_-তিনি 
তীহার সমগ্র শক্তি দ্বারা নীরবে দেশের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তাহার ব্যবহার বড় সরল 
এবং আহার বিহারে তিনি বড় পরিমিত। সদাশয়তা, সারলা, দয়াশীলত| এবং নমতার গুণে 
প্রফুরচন্তরবনধুবর্গের ও ছাত্রসমূহের অত্যন্ত গ্রীতিভাজন। 





[১ বসুন মোড ৮৮৪৪, 0৮1200গখাক, 





শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। 


স্থবিখ্যাত, হৃধী, ম্থুলেখক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয় ১৮৫৪ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। দেশীয় নেতৃবর্গের অন্যতম হইলেও বিদেশী ও স্বদেশী উভয় সমাজেই তিনি সমধিক 
সমাদৃত। তাহার পিতা শ্বর্গীয় ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় তৎকালে বগুড়ার নবপ্রতিষ্ঠিত 
গবর্ণমেন্ট বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে নগে্রনাথ উচ্চতম বৃত্তিলাঁভ 
করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেপিডেম্সা কলেজে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে 
উচ্চতম বু্তি সহকারে এফ, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্ধ্য হন। বি, এ, পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইয়া 
পরীক্ষার কয়েকম।স পূর্বেই উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ষায় তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং 
লগ্ডুনের 0775৩1505 কলেজে প্রবেশ করেন। ইংলগে গিয়। সাহার পাঠের প্রবৃত্তি আরো 
চতুগ্ুণ বর্ধিত হইল। কিন্তু তিনি তথাক্ম কোন বিশেষ উপাধি পরীক্ষার জন্ঠ প্রস্তুত ন1 হইা 
নিজের মনোমত বিষয় সকল অধায়ন করিতে লাঁগিলেন। ইতিমধ্যে কিছুকীল তিনি 
ফেম্বিজের 01:5৮ কলেজেও অধ্যয়ন করিতে ছাড়েন নাই। ইংরাজি সাহিত্য, 
দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে তিনি ব্যারিষ্টারি 
পাশ করেন এবং ১৮৭৫ সাঁলে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস আরস্ভ করিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনায় প্রতিভা ছিল। এক, এ, পরীক্ষার পর 
হইতেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং [0120 7১০9৮ নামক দৈনিক পত্রে তাহার 
স্থলিখিত প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হইতে থাকে৷ উক্ত পত্রের ইংরাঁজ বাঙ্গালী সকল পাঠকই 
১৭ বৎসরের বালকের “অপূর্ব ইংরাজী রচনায় বিশ্মিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা নগেন্ত্রনাথের 
রচনা বলির! বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 1770197 
ড5ও ০0612021900 নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্য 
সভায় পঠিত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরাজি রচনায় তাহার 
প্রতিপত্তি আরে! বাড়িয়। উঠিল এবং চারিদিক হইতে লোকে তাহার নিকট হইতে সাহিত্যিক, 
রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখাইয়! লইতে আসিত। তৎকালে 
তাহাকে অনেক কাঁগজেই লেখা যোগাইতে হইত। ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি শ্বনাম 
খ্যাত স্প্রসিদ্ধ 19018) [২20০ পত্রিকা পরিচালন আরপ্ত করেন। এ পত্রিকা এখনও 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শর্ধা ও শ্াঘার বিষঙ্ন। পৃথিবীর যে কোন শিক্ষিত দেশেই হোক্‌ উক্ত 
[ব2০এর মত পত্রিকার সমাদর ও সুখ্যাতি অন্প্তাবী। উহার প্রত্যেক ছয়ে অপূর্ব 
সততা ও সৎসাহদের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং রচনাভগগী ও পিপি নৈপুণ্য যে কোন 
উচ্চতম লগুণ পত্রিকার ও গৌরবের স্থল। এই পত্রিকা ছোটলাট 415, 012০155729র মত 
বহুতর মান্তগণ্য ব্যক্তির ভূমসী প্রশংদালাত করিয়াছে। সবে যখন ৩1৪ বখসর 0:৪০৮/০০ 
করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে শ্বনাম খ্যাত মহাপগ্ডিত ঈশ্রচন্্র বিগ্তাসাগর মহাশয়ের 


অন্গরোধে তংগ্রতিষ্টিত 116%001100 কলেঞ্জের অধ্যাপনার কার্ধতার গ্রহণ করিতে হইল। 
প্রকার গুরুতর কার্ধ্যে হন্তক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু এ সঙ্গে তাহার ব্যবসায়ের উত্নতির 
আশা তিরোহিত হইল। 110010128] কমিশনার পদের জন্যও তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম 
ও সময় বায় করিতে হইল ইহার গরে আবার তাহার উপর 2153. 1186190:00091] ও 
09100%56 ঢ015৩1৩0ের মদন্ত পর অপিত হওয়াতে, তাহার নিঞ্জের আইন ব্যবসায় পরি- 
চালনা! ছূ্ঘট হইয়! উঠিল। এইবূপ অথওড মনোযোগের অভাবে ষ্াহাকে আর্থিক হিসাবে বড়ই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হুইল। তাহার পরেও যে টুকু সময় নিজ কার্য্যের জন্ত অবশিষ্ট থাকে তাহাও 
নানাদমিতির কার্ধ্য এবং বক্তৃতা প্রবন্ধ লিখন, দরখাস্ত, 20৫1635 এই প্রকার সাধারণের 
কার্ধ্যে অতিবাহিত হইয়! যায় মুতরাং এ হিদাবে দেখিতে গেলে তাঁহার ত্যাগ স্বীকার অর 
নহে। 10750 1085 281) 4১ 9005 ও 112021218 0108 [091 নামে যে ছুইখানি 
ইংরাজী পুস্তক রচনা করিগনাছেন তাহাতে ও তাহার পরিচালিত 10100 এর 01৮০] রচনায় 
তাহার কি যশ কি ইংরাজ ও দেশীয়, উভয় সমাজেই সু প্রতিঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ইংরাজি 
রচনায় যে কোন ইংরাজ শ্রেষ্ঠ লেখকের গৌরবের বিষগ। উহার অপক্ষপাঁত অভিমত, সু 
কর্তব্যানুরাগ, অনু সমালোচনারীত্তি, অকষুপ্ন তেজস্থিতা, আত্ম গ্রকাশের সংসাহস বাস্তবিকই 
দুলত। তাহার ইংরাজি রচনার খাতি ইংলণেও পরীক্ষিত হইয়। গিয়াছে এবং দেখান হইতে 
তিনি ২. 5. 1. উপাধি পাইয়াছেন বাগলার পক্ষে উহা তল্ শ্াঘার কথা নহে। তিন বি, এ) 
গ্র্ৃতি উচ্চতম পরীক্ষায় পরীক্ষক এনং বিধবিদ্যারন্ের অনুধাবন, সমিতির সভা নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সন্সি্লনীর সভাপতিত্বে বর্ণ প্রভৃতি ব্যাপার, তাহার 
গ্রতি দেশীয় লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। তহার স্তায় প্রতিভাশালী 
ব্ক্তি নিজ ব্যবসায়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিলে, এত দিনে যে বিচারপতির পদ অলঙ্ক ত 
করিতেন একথ| নিঃলদেহে বলা! যাইতে পারে। তিনি পরৌপকারী, স্দালাগী এবং ইংরাঁজীতে 
মহাপঙ্ডিত এবং বিগাত গ্রত্যাগত হইলেও হিদুধর্ের গতি অতিশয় অনুরক্ত। 











যুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু । 


ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানশিক্ষার :জন্ত তিনি ইংলগু যাত্রা! করেন । 
১৮৮৪ খুষ্টাব্দে তিনি কেঘ্বি,জের বিঃ এ, ও লগুনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় লাফল্য লাভ 
করিয়। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি প্রেসিডেহ্ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞনধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বহ্ছ বৈজ্ঞানিক তন্কের যাস্ত্রক প্রমাণ প্রদর্শনে চিরকাল বিলক্ষণ 
নিপুণ-হ্ত ছিলেন । শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ডাক্তার বম্বর চিরদিনের 
ইচ্ছা-_এই জন্ত তিনি পূর্বে স্বীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত সবালাপ, সদ্্রন্ 
পাঠ প্রন্ৃতি করিতে ভাল বাপিতেন। প্রেঘিডেহ্সি কলেজের পদার্থ থিষ্ভা বিষয়ক যন্ত্াগার ডাক্তার 
বন্গর যত্ে দিন দিন উন্নতি লাঁভ করিতেছে । ১৮৯৫ খুঃ অন্দে বঙ্গদেশীয় বরগণ এসিয়াটিক 
সোসাইটির গৃহে “00 0১৩ 1১010520902, 00109 1516067010” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাড়ি স্গ্র লর্ড কেলভিন ডাক্তার বন্র প্রবদ্ধের মৌলিকতায় বিন্মিত 
হন। লগুনের ট/ইম্দ পজ বন্গুমহাশগ়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়। বলেন যে তাহাকে যন্ত্রাদিও 
্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। বন্ু মহাশয়ের দ্বিতীর সন্দর্ভ লর্ড রেলী কর্তৃক রয়াল 
সোশাইটিতে প্রেরিত হয়_-এই সন্দর্ভের বিষয় ছিল-€[75 09০00778000 01 02৪ 
[01093 01797800792. 1007 06 13219001021 [২2১7 রয়াল সে।শাইটি বনু মহাশয়ের কার্ধ্য 
সৌকর্ষযার্থ তাহাকে অর্থসাহাযা করেন। তদনস্তর অধ্যাপক বন্ধ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত 
গবেষণা ফণ্ডের অধাক্ষ হন। কিছু কাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার জন্য তিনি ভারত গবর্ণ- 
মেট কর্ঠিক মাননীত হইয়া সনত্রীক বিলাতি যাত্রা করেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ব্রিটিপ 
এসোনিয়েসনের একটি অধিবেশনে- “তাড়িত কম্পনের গুণাবলি নির্ণরার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ স্তর” এই 
প্রবন্ধ পাঠ ও স্বীয় যন্ত্র ব্যবহার ক্রেন। তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ "1119 12150010 092090৮1%15 
9510169ণ% ০০21 0০190910 91950917095” রুয়াল দোশাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। 
এই সমন্ব পীসগো নগরে লর্ড কেলভিন তাহার সাদর অভ্যর্থন! করেন। তিনি 3০০10) ০% 9৮৮১ 
নামক সমিতির এক অধিবেশনে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষ। বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই 
প্রবন্ধে ভারত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয়ালোচনার নিমিত্ত 
বৃত্তি স্থাপন ও সরকারি নান! বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ বিষয়ক প্রস্তাব 
করেন। এই প্রস্তাব গুলি বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদপরে সম্ধিত হয়। বিলাতের 
বিখ্যাত বৈঙ্ানিকগণ ভারতসচিবের নিকট ভারতে বৈচগানিক হিরা যুর উরি 
আবেধন করেন। জর্দাণীতে ও ফ্রান্সে তিনি আনেক বিশ্ববিস্তালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে 
বন্তৃত। করেন। ফরাদিদেশে ও আমেরিকাতে ডাকার বন চে বাহার হইতেছে নি 
যন্ত্র হয়ত কালে দুরে সংবাদ প্রেরণ কার্যে বাত হইবে। ডাক্তার বন্গুর মত বৈভঞাসক 


পণ্ডিত এদেশে আর একজনও নাই। তিনি সরল ও অমায়িক লোক ৷ ছাত্রদিগকে সর্ধন 
শ্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আশা করি তিনি দীর্ঘশীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিবেন। 


বঙ্গগৌরব 


যুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রায় ৫৯ বৎসর হইল, উচ্চ কুলীন বংশে, পিতার কর্মস্থান জববলপুর নগরে কালী- 
চরণের জন্ম হয় । শৈশবে কিছুকাল জব্বলপুরে অতিবাহিত করেন। তদনস্তর কলিকাতায় 
থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ইহার পিতার নাম ৬ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি 
হুগলী নিবাদী ছিলেন। পিতামাতা উভয়েই ভক্ত শাক্ত ছিলেন। কিন্তু কালীচরণের 
মধ্যে তাহারা এমন কিছু লক্ষ্য করিয়া ছিলেন যে, তাহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন, এবং অসাধারণ দারিত্ব জ্ঞানের সহিত ইহার প্রতি তাহাদের কর্তব্য 
পালন করিতেন। পিতার আদেশ ছিল যে কেহ ইহার গায়ে হাত তুলিবে না। শিশু 
কালীচরণও এত বাধ্য ছিলেন যে কখনও তাঁহার গায়ে হাত দিবার কোনও কারণ 
উপস্থিত হয় নাই। ভীহার বাধ্যতা অতি অনাধারণ প্রকৃতির। যখন তীহাঁর বদল 
৭1৮ বৎসর মাত্র, তখন গৃহে কথা প্রসঙ্গে তাহাকে বল! হইয়াছিল যে, প্যদি কখনও 
জলে পড়ে যাও তবে মাটি ধরে চুপ করে থেকে।”। তাহার কিছুদিন পরে একদিন দেখা! 
গেল কানীচরণ জলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাহার কাপড় ভাদিতেছে, এবং তিনি মাটি 
ধরিয়া পড়িয়া আছেন। এমন বিপদে পড়িয়াও যে ছেলে গুরুজনের উপদেশ অনুসারে 
বাধ্য থাকিতে পারে সে সহঞ্জ ছেলে নয় । অতি শৈশবে কালীচরণের মধ্যে পারিবারিক 
ধর্দমভাব, এবং বিনয় বাধ্যত! শ্রদ্ধাভক্কি, ধৈর্য এবং তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যাইতে লাগিল। তিনি অতি যত্ব ও মনোযোগের সহিত লেখা পড়া আর্ত করিলেন! 
তীক্ষবুদ্ধি, অপাধারণ স্মরণশক্তি এবং অধ্যবসায়ের গুণে তিনি চিরদিন বিগ্ভালয়ে শ্রেঠস্থান 
অধিকার করিয়াছেন। তাহার শিক্ষকগণ তাহাকে পুত্র ভালবাসিতেন। তিনি কামর 
সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অতি অন্পবয়সেই তিনি বিগ্কালয়ের শেষ পরীক্ষান্ধ 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দর্শনশান্তে স্বপ্রথম এম্‌, এ.। গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পািত্য, ওজস্ী বন্তুতা, অকৃত্রিম 
স্বদেশ প্রেম, সর্বোপরি তাহার গভীর ধর্ম্মভাব ও নির্মল মধুর চরিত্র, তাহাকে দেশে 
বিদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবতার ন্যায় পুজ্য করিয়া রাখিয়াছে। সকল প্রকার 
সৎকার্ধযে ভাহার অন্থ্রাগ, এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্ত তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয় 
চিন্তা করিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। সংসারে তিনি তি উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন ; একদিকে 
দেশবাদীর শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়াছেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে কতব্যাপারে নেতৃত্বে বৃত হইয়া 
দেশনায়কের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর দিকে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নানা সম্মান জনক রে 
প্রতিঠিত হইয়াছেন,-_তিনি একবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, এবং একবার ব 
প্রাদেশিক সমিতির সাপতি হইয়াছেন অথচ তাহার ন্তায় বিনয়ী, অমারিক ও 
নিরহঙ্কার লোক প্রাক্স দেখা যায় না। তিনি যৌবনে খুষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন? 


চিরদিন অটল নিষ্ঠা সাধনার দ্বারা সেই মহৎ চরিত্রের অমুমরণ করিয়াছেন। এমন 
সত্যান্রাগী, সপ্ধিবেচক নির্্দল চরিত্র, মহাজ্ঞানী, কর্শিষ্ঠ প্রকৃত মাধু পুরুষ ছুই এক জনের 
বেশী দেখা যায় না। এই মহাত্মা এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছেন। বহুদিন 
হইতে তিনি বার্ধক্যে ও রোগে আর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারেন না। তবুগু 
মহাত্মা আনন্দ মোহন বন্থ মহাশয়ের পরলোক গমনের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির অভাবে 
রুগ্ন কালীচরণকেই ভারতমভার সভাপতি করা হইয়াছে। 





বঙ্গগৌরব 


শীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


ক উদ জুন বিচারপতি ডাক্তার আপুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার 

গ্রহণ করেন। ডাক্তার আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। হুগলী জেলার 
অন্তর্গত বলাগড় আশুতোষের পুরুষান্ুক্রমিক বান গ্রাম। তাহার পিতা সপরিবারে 
ভবানীপুরেই বাপ করিতেন। ডাক্তার আগুতোষের গৌরবপূর্ণ জীবনের কাহিনী উপস্াসের 
্তাক্স বিচিত্র, বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে আশুতোষের নাম নানা কারণে চিরম্মরণীয় 
হুইয়া থাকিবার যোগ্য। আশুবাবুকে দেখাইয়। বাঙ্গালী জাতীয়তাঁর অহঙ্কার করিতে 
পারে। কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্স্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি 
অতি তরুণ বয়সে অপূর্বব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন; এবং ১৮৮৬ অবে প্রেমটাদ রায়টাদ 
বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৮ অন্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল হন, এবং ১৮৯৪ অবে ডি, এল 
পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হুইয়৷ 'ডাক্তার” উপাধিতে ভূষিত হন। সমাজে, বিশ্ববিস্তালয়ে, 
আইন সভার, বিচারালয়ে পর্ধত্র আশুতোষের খ্যাতি, তাহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের 
পরিচায়ক | বিশ বৎসরের যুবক গণিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন? তাহাতে গণিতের 
পীঠস্থান ক্যাষ্ধিজে পর্যন্ত বিস্ময় কোলাহল সমুখিত হইয়াছিল, গুত্রতুষার কিরীট শ্বেত- 
দ্বীপের বিত্ৎসমাজ একজন বাঙ্গীলী যুবকের জ্ঞানের গভীরতা সন্দর্শন করিয়া! প্রশংসার 
বিজয়ছুন্দূতি ধ্বনিত করিয়াছিলেন ; আশুতোষ ইউরোপে দেখাইয়াছেন--জননী বীণাপাণি 
বঙ্গমাতার ছিন্ন অঞ্চলে কি অমূল্য রদ্ব দান করিয়াছেন! প্রতিভার জ্যোতি কথন অন্ধকারে 
আবৃত থাকে না। ডাক্তার আশুতোধের অসাধারণ আইনজ্ঞানে শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধ হইলেন, 
তাহার পনার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল ওকালতি করিবার জন্ত 
ভগবান পৃথিবীতে পাঠান নাই; তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তরুণ বয়সেই 
হাইকোর্টের বিচারপতিপদে উন্নীত হইলেন। এত অল্প বয়সে, এত শ্বন্নদিন ওকালতি 
করিয়। এ পর্য্যস্ত কোন ভারতবানী বিচারবিভাগের সর্ব শ্রেষ্ঠ আদালতে উপবেশন করিতে 
পারেন নাই। গবর্ণমেপ্ট যোগ্যপাত্রে ধোগ্য সম্মান দান করিয়াছেন। কিন্তু কেবল 
বিচার কার্ষ্যেই ডাক্তার আশুতোষ তাহার অমূল্য সময় ব্যয় করেন না, দেশহিতে 
তাহার লক্ষ্য আছে। কর্তপুরুষের! তাহার গুণ বুঝিয়াছিলেন ; তাঁৎকাঁলিন বড় লাট লর্ড 
ল্যাব্দডাউন ডাক্তার আশ্ততোষকে কপিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সদন্র্ূপে মনোনীত করেন । 
প্িত্তিকেটের সভারূপে তিনি বিশ্ববিগ্তালয়ের অনেক হিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। 
কলিকাতার বিশ্ববিগ্তালয়ের উপর ডাক্তার আশুতোষের যেব্ধপ প্রভাব, কোন বিশ্ব 
বিস্তালয়ের উপর কোন দেশীয় সদস্তের তেমন প্রভাব নাই, ভারতে ইংরাজ রান্ত্বের 
ইত্তিহাসে ইহা! অতৃতপূর্ব। কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় হইতে ভাক্তার গুতো ছুই 


বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত মনোনীত হন; ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী 
সদন্তেরা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধি 
সদস্তপদে মনোনীত করেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে চিস্তাগীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও 
যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা! একদিন বিশ্বনিন্দুক পায়োনিয়ারেরও প্রশংসা 
আকর্ষণ করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি পদ গ্রহণ করায় তাহাকে ব্যবস্থাপকমভার 
সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হয়। ডাক্তার আশুতোষ কয়েক বৎসর বিশেষ প্রশংসার সহিত 
বিচারপতির কার্ধ্য সুলম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার পর ভারত গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সংস্কার সম্বন্ধীয় পাওুলিপি প্রণয়নের জন্য তাহাকে দ্রীর্ঘকালের অবকাশ দান করেন। 
ভারতের বর্তমান বড় লাট লর্ড মিন্টো এই শাস্ত প্রকৃতি, নিরীহ, পবিত্রচেতা ও কর্তব্য 
কুশল ব্রাহ্মণের জ্ঞানের ও গুণের পরিচয় পাইয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তারতের রাজস্ব 
সচিবের পদে তাহাকে নিযুক্ত করিবার কথ! উঠিয়াছে। বাঙ্গালী দূরের কথা কোন 
ভারতবাসী;ইতিপূর্কে এমন.গৌরবজনক পদ লাভ করেন নাই। বস্ততঃ ডাক্তার আশুতোষ 
যে বিষয়ে হাত দিয়াছেন--তাহাতেই অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এমন পাণ্ডিত্য, 
এত মহত্ব, অথচ এমন বিনয় ও নিরহঙ্কার একাধারে দুর্লভ ) ডাক্তার আশুতোষের নাস 
শ্রমশীল ও পাঠাম্থুরাগী ব্যক্তি একাঁলে আমাদের দেশে একাস্ত বিরল। তিনি তাহার 
সংস্কতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্ুলী করুক “সরম্বতী” উপার্ণধতে 
ভূষিত হইয়াছেন। অথচ যে সময় তিনি এই বিষ্তা শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন_সে সময় 
পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ কর! অন্তের পক্ষে ছুঃসাধ্য-_অনেকের পক্ষেই অনস্তব। তাহার 
পাঠাহ্ুরাগের আর এক প্রমাণ তাঞ্জার পুস্তকালয়। গণিত বিদ্া বিষয়ক এত দুপ্াপ্য ও 
ছু ল্য গ্রন্থ বঙ্গদেশের আর কোনও পুস্তকাঁলয়ে নাই। ডাক্তার আশুতোষের পুন্তকালয় 
কলিকাতা রাজধানীর গৌরব ঝলিলেও অতুযুক্তি হয় ন!। তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই 
পুস্তকালয়ের স্থাপন ও উদ্নতিদাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পূর্ণ 
করিয়্াছেন। এই পুস্তকাপয় তাহার পিতার জ্ঞানোজ্দল ও স্নেহমধুর স্থৃতিতে বিমণ্ডিত। 
এই পুস্তকালয়েই আগুতোষের বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের তপন্তা সফল হইয়াছে। আশুতোষ 
কখন রাজনৈতিক আশ্দোলনে যোগদান করেন না, কিন্ত রাজকার্ধের সহায়তায় নিঃশবে 
দেশের প্রকৃত হিতসাধনে কখন তিনি কুষ্টিত নহেন। পরোপকারে তাহার প্রবল 
অনুরাগ । তাহার মনের বল অসাধারণ, তাহার কর্মনীলতা বাঙ্গালীমাত্রেরই অন্ুকরণীয়। 
ডাক্তার আশুতোষ এখন যৌবনের প্রাতংসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এখনও 
তাঁহার সম্মুখে উজ্জল ভবিষ্যৎ অপূর্ব মায়াচিত্রের স্থাক্স প্রসারিত রহিয়াছে ; আমরা আশা 
কেরি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাহার অপামান্ত গ্রতিভার সম্মান রক্ষা করিবেন। যে কয়েকটি 
উজ্দ্রল নক্ষত্র আজ বঙ্গের আকাশ আলোকিত করিতেছে-_তন্মধ্যে আগুতোধের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; অভাগিনী বঙ্গ জননী যেন দীর্ঘকাল তাঁহার এই কৃতি সন্তানের 
গৌরবে গৌরব অনুভব করিতে পারেন। 


